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উপক্ররাণিকা 


বাঙ্গালার রাজ। স্ববৃদ্ধি খ, স্বুদ্ধি খার রাজাচাতি ও তাহার বৃন্দাবন 
শামন, বাঙ্গালাব শাসনকর্তা হোসেন সা, বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকণ্তা 
হিন্দুরা, নবদ্বীপের কাজী চা॥ খ|! কায়স্থ জমীদারগণ, ব্রাহ্মণের গ্রাছুর্ভাব 
9 অন্যান্ত জাতিব হীনাবন্থা, নদীয়ার কোটাল জগাই মাধাই, ননদীয়। 
বিবিব পাঁচাক় বিলি, লোকের সচ্ছল অবস্থা, নদীয়ার ধশ্ম ও বিদ্যা! চচ্চার 
প্রাহুঠাব, বুন্দাবন জঙ্গলময়, শাকের গ্রাহুভাব ও বৈষ্ণবের হীনাবস্থা, 
তম্বশ্পাধন, অধাপকগণ সথাক্তের কর্তা, স্তায়ের প্রাদুর্ভাব ও ধশ্ের প্রতি 
অনাস্থা, নৈয়ারিক রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, মহেশ্বর বিশারদ, নীলাম্বর 
চক্রবন্তী, সাব্বভৌম ও বাচস্পন্ড, বান্থুদের সার্বঘভৌম, নবদ্বীপ বিজ্যা লইয়। 
উন্নত, প্রতি গলিতে টোল ও সহশ্র সহম্র পড়ুয়ার গঙ্গান্গান, বান্ুদেব 
সার্বভৌম মিথিলা হইতে ন্ারের গ্রন্থ কঠস্ব করিয়া আসেন, রঘুনাথ 
ভবানন্দ, রঘুনন্দন, কৃষণানন্দ গ্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত্গণ, সার্ববভৌমের 
উড্িষ্বায় গমন, রাজ। প্রভাপরুদ্র, জগন্নাথ মিশ্র শচীদ্বৌ, শচীদেবীর 
€চৌদ্দমাস গঞ্জ, শ্রীগৌরাঙ্গের জগ । 
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প্রথম অধ্যায় 


নিমাইয়ের জগ্ম, নিমাইয়ের হরিনামে গ্রীতি, চৌর কর্তৃক অপহরণ, 
নিমাইয়ের অপ্রাক্কৃতিক গুণ, জ্যোতিশ্ময় মৃদ্টি। শচী ও নিমাই, কুকুরের 
ছানা, নিমাইয়ের নৃত্য, শিশুর সঙ্গে হরি কীর্তন, বিজ্ঞজলোকের সেই দলে. 
নৃত্য, শ্রীবলরাম দাসের পদ, নিমাইয়ের ননী পেয়ে নৃত্য, পিতার শাসন» 
জননী লইয়! খেলা, নিমাই কথা! কহিবে না, নিযাইয়ের খেলা, নিমাইয়ের 
একাদশীর নৈবেছ্চ ভোজন, ঘরে আলোর যান্, শচীর যণীপুজা, হঙ্ি 


হারি মানিলেন, মুরারির ক্রোধ, নিমা'ইকে প্রণাম ! ১২৯ 
দ্বিভীয় অধ্যায় 

বিশ্বরূপ, নিমাই ও দাদা, বিশ্বরূপের বৈরাগা, বিশ্বজপের সন্গ্যাস, শচী 

জগন্নাথের অবস্থা, জগন্নাথের প্রার্থনা, বিশ্বরূপের অস্তর্ধান। ২৯---৩৯ 
তৃতীয় অধ্যায় 


নিমাইয়ের পাঠ বন্ধ, নিযাইয়ের উপজ্ব, নিমাইরের চা্চলা, নিমাইয়ের 
উপবীত, নিমাইয়ের আবেশ, এ আবেশ কি? জগন্নাথের অস্ভিমকাল, 
জগন্নাথের অবস্থা | ৩৯---৪৮ 


চতুর্থ অধ্যায় 


নিমাইয়ের পাঠ, নিমাই ও রঘুনাথ, নৈয়ায়িক নিমাই, নিমাইয়ের টোল, 
নিমাইয়ের বিবাহ, নিমাই ও শ্রীহটিয়, মুকুন্দ দত, গদাধর মিশ্র, ঈশ্বরপুরী, 
পূর্বাঞ্চলে গমন, তপন মিশ্র, গৃহে প্রত্যাগমন, পুর্ব্বাঞ্চলে হরিনাম, নিমাই 
পণ্ডিতের টোল, কেশব কাশ্মিরী, নিমাই ও দিখিজমী, দিথিজয়ীর সহিত. 
নিষাইয়ের বিচার, দিখিজয়ীর কাহিনী, দিগিজয়ীর বৈরাগ্য । ৪৮---৭১ 


।/০ 
পঞ্চম অধ্যায় 
শ্রীবাসের সহিত কৌতুক, নিমাইয়ের মোহিনী-শক্তি, তস্তবায় 
প্রভৃতির সহিত রঙ্গ, ভ্রীধর, শ্রীধরের সহিত খোলা কাড়াকাড়ি । ৭.--৭৭ 
ঠা 
বিবাহের প্রস্তাব, বাল্যে ঝিঞুপ্রিয়া, বিষটপ্রিয়ার নবান্থরাগ, গণকের 


'অশ্ুভ-বার্ভা, সনাতন-গৃহে হাহাকার, বিবাহের আয়োজন, নিমাইয়ের 
'বেশ-বিন্যাস, শুভ-দৃষ্টি, নিমাই ও বিষুপ্রিয়া, পদাক্ুষ্ঠে উছট, শচীর আনন্দ । 


প৮৮৯১ 
অগ্তম অধ্যায় 
গয়ায় শ্রীপাদপস্স দর্শন, নিমাই ও ঈর্বরপুরী, মন্তরগ্রহণ, নিষাইয়ের প্রকৃতি 
"পরিবর্তন, নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন । ৯১---৯৮ 
অষ্টম অধ্যায় 


“কথ! কইতে কইতে নীরব হলো”, শয়ন মন্দিরে, প্রথম রজনী ঘাপন, 
শ্রীমান ও শ্রীবাস পণ্ডিত, বড় শুভ-সংবাদ, শুকঙ্বরের বাটাতে গদাধর, গ্ররু 
গঙ্গাদাসের সহিত সাক্ষাৎ, পুক্রষোত্তম সঞয়। ৯৮১৯৭ 


নবম অধ্যায় 


নিষাই পণ্ডিত ও পড়ুয়াগণ, নিমাই ও পড়ুয়াগণের কথোপকথন, 
পাঙ্গাদাসের বাৎসল্য ভাবে ভৎ্পনাঁ, রত্বগর্ভের বাটীতে, রত্বগর্ডের প্রতি, 
কৃপা, নিমাই ও শিষ্তগণ, গ্রন্থে ভোর, শুভ হরিসংকীর্ভন আরম্ভ, নিষাইয়ের 
খঅবস্থা । ১ ৩ চস্১১৮ 
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দশম অধ্যায় 
নিমাইযের একি হলো, 1নমাই ও শ্রীবাস, নিমাইয়ের গুরুসেবাঁ, 
নিমাইয়ের দীনভাব, অদ্বৈতের স্বপ্ন, অহ্বৈত ও নিমাই, নিমাইয়ের চরণ পৃজা, 
অছৈতের সন্দিগ্ধ চিত্ত, অৈতের শাস্তিপুরে গমন । ১১৮--১২৮ 
একাদশ ক্ধা কস 
নিমাই ও মশ্মী পার্ধদগণ, নিমাইয়ের নবাম্নরাগ, নিমাইয়ের অঙ্গে 
ভাবের লক্ষণ, নিমাই কেন নৃত্যকারী ? নিমাই পরশমণি, তখনকার কীঙন 
নামে আনন্দ । ১২৯-্্প১৩৯ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
গদাধরকে প্রেমদান, শুক্লান্বরকে প্রেমঙ্গান, শ্রীবাসের ভবনে কীর্তন 
লইয়া চচ্চা, কাজির কাছে নালিশ, বাদশা! নিমাইকে ধরিবে এইরূপ জনবব, 
নিমাইয়ের অকুতোভয় । ১৪৭---১৪৬ 
জয়োদশ অধ্যায় 
শ্রীবাসের অবস্থা, অভিষেকের আয়োজন, অভিষেক ও বিষুখট্টায় 
উপবেশন, শ্রীবাসের শয়ন-গৃহ, শ্রীভগবানের পরিচয় নারায়ণীকে প্রেষদান, 
ক্বীলোকগণের প্রার্থনা, “তোমাদের চিত্ত আমাতে হৌক"*, “আয যাই, 
পবে আমিব”, নিমাই ও মুরারি, নিমাইয়ের বরাহ-আবেশ, মুব্রখরির প্রতি 
প্রক্টর উপদেশ, নিমাইয়ের ভক্ত ও ভগবান্‌ ভাব। ১৪৭---১৬১ 
চতুর্দশ অধ্যায় 
নিতানন্দ নদীয়ায় উপনীত, নন্দন আচাধ্যের বাড়ীতে, নিতাই 
নিমাইয়ের কোলে, নিতাই ও নিমাইয়ের কথা, সকলের শ্্রীবাসের বাটাতে 
গমন, নাড়ার পরিচয়, নিতাইয়ের দণ্ড কমগুলু ভার্গিয়া ফেলা, নিভাইয়ের 
ব্যাসপূজা, নিতাইয়ের ফড়ভূজ-মুষ্ঠি দর্শন, শচীর নিতাইকে বিশ্ববপ বোধ । 


১৬২১ ৭৩৮ 
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পঞ্চদশ অধ্যার 


নিমাইয়ের অদৈতের নিকট গমন, অছৈত শ্রীভগবান্‌ দর্শন করিতে 
চলিয়াছে, অৈতের শ্রীভগবান্-দর্শন, অছৈতের শ্রীভগবান্-পৃজ!, অছৈতের 
নৃত্য, অগ্বৈতের অপরূপ বর-প্রার্থন! । ১৭৩-_:১৮৪ 


ষোড়শ অধ্যায় 


হাশ্ট কৌতুক, অছৈতের স্বপ্র-দর্শনের প্রার্থনা, অদৈতের প্রিয়-রূপ, 
শ্রীঅছৈতের চেতন-লোপ ও শ্ঠামরূপ দর্শন, শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীগৌরাঙ্গকে 
কষ্রপে দশন। ১৮০ ৮৭ 


পুশ অধ্য।য় 


পুগুরীক বিন্যানিধি, বিছ্যানিধি ও গদাধর, গদাধরের বিষ্ঠানিধির 
প্রতি অবজ্ঞা, গদাধরের অন্লুতাপ ও বিস্ভানিখির নিকট মন্ত্র লইবার 
সন্বপ্প, বিদ্যানিধির নিমাইকে দর্শন, নিমাই ও বিদ্যানিধি, বিদ্যানিধির 


পরিচয়। ১৮৭--:১১ ৪ 
অষ্টাদশ অধ্যার 


পার্ধদের মিকট নিমাইয়ের ভগবস্ভাব ও ভক্তভাব, নিমাই সম্বন্ধে 
ভক্তগণের দ্বিবিধ ভাব, শ্রীকুষ্ণলীলার কাহিনী, নিমাই কি সত্যই 
ভগবান? নিমাই কি অলরল? মহাপ্রকাশ, অভিষেক, হরিদাস, 
হরিদাসের অঙ্গে বেত্রাধাত, শ্রীহরির নিকট অদ্ভুত প্রার্থনা, শ্রীভগবান্‌ 
অতি বড় মহাশয়, জীবের ঘরে ভগবানের সেবা, প্রন্থুর পুজা, কেহ 
ভগবান্-কাচকাচিতে পরে না, ভগবানের মধুর ভাব, ভগবানের ভোজন 
ভক্তগণের সহিত কথাবার্তা, শচী ও নিমাই, শচীদেবীকে প্রেষগন, 


ভগবানের আরতি শ্রীধরের প্রতি রুপা, শ্রীধরের প্রার্থনা, মুরারির 
প্রতি কৃপা, হরিদাসের প্রার্থনা মুকুন্দের দণ্ড, মুকুন্দের প্রতি প্রসঃ্, 
শ্রীভগবানের সহিত ভক্তগণের বিহার, প্ীভগবানের নবর়প ধারণ করিবার 
প্রার্থনা, শ্রীনিমাইয়ের ঘোরতর মৃচ্ছা, নিম'ইয়ের অঙ্গে পুলকদর্শন, 
নিমাইয়ের চেতন-প্রাপ্তি। ১৯৫-৮২৩১ 


উনবিংশ অধ্যায় 


নিভানন্দের পাদোদক পান, নদীয়া টলমল, তখনকার অবস্থা, নদীয়ার 
প্রথম হরিনাম প্রচার, নিত্যানন্দ ও হরিদসের কৃষনাম বিতরণ, প্রভুর 
নিকট জগাই মাধাইয়ের জন্ত নিত্যানন্দের নিবেদন, জগাই মাধাইয়ের ভয়ে 
সশঙ্কিত, জগাই মাধাই উদ্ধার আরম্ত, শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর নৃত্য, জগাই 
মাধাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ, জগাই মাধাইয়ের ক্রোধ, নিভাইয়ের মন্তকে মাধাইয়ের 
কল্পী-থণ্ড, ফেলিয়া মারা, শ্রীনিতাইয়ের হৃতা, নিমাই ও জগাই-মাধাই, 
সরর্শন-চক্রের আহ্বান, নিত্যানন্দের কাকুতি মিনতি, জগাইয়ের গ্রতি 
প্রশ্থর করুণা, প্রস্থ ও মাধাই, মাধাইয়ের প্রতি কৃপা, জগাই মাধাই 
গঙ্গাতীরে, প্রহ্থ ভক্তগণ ও জগাই মাধাই গঙ্গর মাঝারে, প্রহর পাপ-ভিক্ষা 
ও জগাই মাধাইয়ের নিষ্পাপ হওয়া, মাধাইয়ের ঘোর আত্মগ্লানি, মাধাইরের 
কম! প্রার্থনা, ভগবান আপন নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না, যাঁধাইয়ের 
ঘাট। ২৩২ _-২৬২ 


শ্রীমঙ্গলাচরণ 


সর্বাগ্রে সেই সর্ধজীবের প্রাণ শ্রীল্রীভগবানের পাঁদপন্মে আমি 
আমার অভিন্ন-কলেবর শ্লীবলরাম দাসের দু'টি পদ অর্পণ করিয়া প্রণাম 
করিব। 


(১) 


জ্ঞানাতীত মাঁয়াতীত ভোম! ব'লৈ থাকে । 
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবে না তোমাকে? 
ভক্তি ও ন্নেহেতে যদি না তুলিবে তৃমি। 
ভবে" “প্রিয়” বলি কি আর ন! ডাকিব আমি? 
প্রাণনাথ পিতা! মধ সম্বন্ধ মধুর। 

বড় হয়ে সে নব কি করে দিবে দূর? 

মায়! মিশাইয়! এসো গ্রহ ভগবান্‌। 

দুটো কথা কহি ভবে জুড়াইব গ্রাথ। 
জানাতীত মায়াতীত হয়ে যদি রবে। 
কিরপেতে বলরাম তে।ম! লাগ পাবে? 





(২ ) 
আমি আর ভীীগীরাক্ 


তপু বালুকায় -আছিনু শুইয়া 
চকিভের মত এলো! । 
শীতল নিকুণে . ষথ। ভূঙ্গ গুজে 
গৌর আমার নিয়ে গেল । 
কি গুণে আইল, কেন দয়! হলো, 
কিছু আমি নাহি জানি। 
সরল বলিতে গৌরাঙ্গ আমার 
অসাঁধন চিস্তামণি ॥ 
কুঙ্জে নিয়া গেল, অন্ক জুড়াইল 
আমি ইতি উত্তি চাই । 
সুন্দর এমন শীতল কানন, 
কভু আমি দেখি নাই ॥ | 
এ ভবে অধসিয়া, বেড়াই ভাসিয়া, 
সদা হাবুডুবু খাই। 
বুঝিলাম মনে পান্ধ এত দিনে 
প্রাণ জুড়াবার ঠাই ॥ 
মনে বিচারিনু বা হইতে পাইন 
হু:থ মাঝে স্থখ এত । 
সব তেয়াগিয়া নিশ্চিম্ত হইয়া» 


তাহারে সপিব চিত ॥ 


শ্রীমঙ্গলাচরণ” 


মনে মনে বলি, “শুন মোর সখা, 
'আমি দাস, তুমি গ্রভু। 
সম্পদে বিপদে, রেখো বাঙ্গ! পদে, 
তোম। নাহি ভুলি কু ॥ 
গৌরলীলা গুণ, শ্রবণ পঠনঃ 
করি প্রাণ এলাইল। 
গৌরাঙ্গ বপায়, গৌরাঙ্গ ভাবিতে, 
নয়নে আইল জল ॥ 
বৈষ্ণব দেখিলে, আনন্দ উথলে, 
ভাবি এর নিন জন। 
ধারে আমি ভজি, আমার শ্রীগৌর 
ইহারা তাহারি গণ ॥ 
খোল করতালস্” ধ্বনি কানে গেলে, 
শ্রীগৌরাঙ্গ পড়ে মনে। 
আনন্দিত মনে, ধ্বনি লক্ষ্য করি, 
ধেয়ে যাই সেই স্থানে ॥ 
বৈষ্ণবের পুথি, চরিতাম্ৃতাদি 
দেখিলে বুকেতে করি । 
পড়িতে ন! পারি, সুচীপত্র হেরি, 
কান্দিয়া কান্দিয়৷ মরি ॥ 
পুস্তক-বিক্রেতা পুথি. শিরে করি, 
পথে পথে যথা জমে । 
তার পিছু পিছু, ঘুরয়া! বেড়াই» 


চেয়ে থাকি পুথি পানে ॥। 


শ্ীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


বটতলা যাই ছু'ধারেতে চাই, 
বৈষ্ুবের পুথি আছে । 

ইহাই ভাবির, থাকি দলাড়াইয়া, 
সেই দোকানের কাছে ॥। 

সেই সব কথা, - কি হবে কহিয়া, 
কহিতে বুক ফেটে যায়। 

নে মনে কত, দাব্ধণ প্রতিজ্ঞা, 
করেছিন্ছ প্রভু-পায় ॥ 

বলেছিহ প্রস্থ, “অকারণে তুষি, 
করুণা করেছ মোরে । 

বাখিব যতনে, তোমারে আদরে 
হৃদয়ের রাজা করে ॥ 

'ষেন উপকার, আপনি করিলে, 
আমি শোধ ছিব ধার । 

এই জগত মাঝে, গৌর গুণ গাব, 

রর যত দ্দিন বাটি আর ॥। 

ঞ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, লিখিয়! লিখিয়া, 
আগে জানাইব জীবে । 

শ্রীগৌরাঙগ-ল'ল" কর্ণেতি পশিলে, 
অবশ্য তোমার হবে।। 

এমন পাষাণ, ভ্রিজগতে নাই, 
যে গৌরাঙ্গ-লীলা পড়ি । 

€ধধ্য ধরি রবে, মোটে না কান্দিবে, 


না ছিবে সে গড়াগড়ি ॥। 


গ্ীমঙ্গল চরণ 


লীলা পড়ি জীবে, নিশ্খল হইবে, 
তখন কৌপীন পরি । 

গৌর-গুণ কথা, ছুঃখী জনে কৰ 
জনে জনে গলা ধরি 11১ 

এই সব সাব, মনে হয়ে ছিল 
নব অন্তরাগ কালে । 

তখন সদাই গৌর-গুণ গাই, 
ভাসি প্েমানন্দ-জলে ।। 

সেই অন্করাগ, গৌরাঙ্গ সোহাগ 
পীরিতি অঙ্কন আর । 

কেন বা আইল, কেব নিয়ে গেল, 
এখন হুভাশ সার ।। 

“মনে পড়ে প্রজুঃ তোমার আমায়” 
কহিতাম কত কথা। 

তোমা! বিনা আর কহি নাই কাকু 
আমার মনের বাথা || 

সেই স্থখ সেই দিন সখের মালখ 
কি দোষে ভাঙ্গিলে প্রভু । 

সে চাদ বদন. সঙজ্জল নয়ন, 
আর কি দেখিব কু ?” 

স্থখের পাথার, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার, 
তাহে করিতাম খেলা । 

€স সুখ সম্পন্ভি, আজি ছুষ্-বিধি, 


কোথা হরি নিয়া গেলা ॥ 


শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


বুথা ভক্ত আমি, জন্মি্চ তোমার 
সেবা না পাইয়া তুমি। 

অনাথ করিয়া, গিয়াছ ছ্লিয়া, 
কি করিতে পারি আমি ॥ 

মোর অধিকার, অপরাধ করা, 
তোমার করিতে ক্ষমা । 

চির দিন হতে, যুগে আর যুগে, 
এ সম্পর্ক তোমা! আমা ॥ 

তুমি যদি আজ, ফেলি ষাও মোরে, 
আর কার কাছে যাব। 

অস্তর্ধ্যামী তুমি, বল দেখি কার, 
কাছে গির়া সুখ পাব?” 

আবার কখন, ভাবি মনে মনে, 
তোমাতে গীরিতি নাই। 

কুতজ্ঞত1 পাশে, আবদ্ধ হয়েছি, 
তাই তোম। গুণ গাই ॥। 

পেয়ে উপকার, হগেছি তোমার, 
এ সন্বদ্ধ তোম! সনে। 

তোমাতে আমাতে, বন্ধন যেমন, 
খাতক ও মহাজনে ॥ 

নিঃস্বার্থ পীরিতি, যার তোমা প্রতি, 
সেই কে] তোমারে পায়। 

আমি ভজি ভ্ভোমা, স্বার্থের লাগি 


কাটাইতে ভব ভয় ॥ 


শ্রীযঙ্গলা চরণ 


ইহা সব সত্য, কিন্তু ক্ষুদ্র জীব, 
আপদ-সাগরে থাকে । 

বিপদে পড়িলে, স্বভাব ছিয়াছ- 
সহজে তোমারে ডাকে | 

এবসপ ডাকিয়া. তোমা দুংখ দেই, 
ক্ষম মোর অপরাধ ॥ 

তোম। মনোমত, অবশ্ঠ হইব, 
কর তুমি আশীর্বাদ | 

হে মধু-মূুরতি ! নর়ন-'আনন্দ, 
নতুন উপরে বসো। 

খওভে এ্রাণেশ্বর ! শীতল আনন্দ, 
হাকয়ে কর হে বাপ 

হে পরশমণি ! বিমল আনন্দ, 
জ্ীকর মাথায় ধর। 

হে কুবনবন্ধো ! জগত-মানন্দ, 
ভ্গত শীতল কর ॥ | 

ভীষণ আন্ধারে, ঘেরিল সংসারে, 
উর নবদ্ধীপ-চাদ । 

তিমির ঘুচাও, কপায় পুরাও, 


বলরাম দাস-সাধ 1? 





উৎসর্গ পত্র 


শ্রীল হুমত্তকুমার ঘোর প্রতি-- 


মেজদাদা! তুমি আমাকে এই জড জগতে বাখিয়! গোলকধামে 
গরন কবিলে, তাহার কয়েক দিবন পরে আমি 'শ্রীবিষুপ্রিয়া' পত্রিকায় 
নি্ললিখিত প্রস্তাবটি গ্রকাশ করিয়াছিলাম £-_ 

“কয়েক বংসর গত হইল, আমরা ছুই ভাই একটি শোক গাইয়া 
বাধিত হই। গুখন আমর! ভাবিলাম ষে যখন সকলকেই মবিতে হইবে, 
ভখন মরিবার জন্য গ্রস্থৃত হওয়া! কর্তবা | কিন্তু কি করিব, কোথায় যাইব ? 
মবিবার জন্ত প্রস্থত কিরপ হইতে হয়? ইহা লইয়া! ছুই ভাই চিন্ত ও 
বিচার করিতে লাগিলাম। 

'পরিণেষে ইহা স্থির হইল যে.মুক্ত হইবার ছুইটি পথ আছে। এক 
জ্ঞান-পথ, আর এক ভক্তি-পথ! কিস্তুইহার কোন্টি ভাল? কে'ন্‌ 
পথে আমর। যাইব? তখন এ মম্বদ্ধে কোনরূপ সাব্যস্ত করিতে না৷ গাবিয়া 
দুই ভাই দুইটি পথ ভাগ কবিয়া লইলাম। মেজদাদা লইলেন ভর্তি- 
পথ, আমি লইলাম জ্ঞান পথ। এইরূপ ভাবে আমরা কেহই অনন্ত 
ইইলাম না। কাবণ আমার যেজদাদ। মধুর প্ররূতি, ভক্তিময় ও 
সর্ধজীবে দয়াল, আর আমি জানাভিমানি তেজীয়ান, ভভভিহীন এ 
বদয় শুন্ট। 

"মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। কারণ ভত্ভি-পথ 
শ্রীনবন্ধীপে শ্রীগৌরাঁ্গ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে পথ দিয়া 


উৎসর্গ পত্র ৯ 


অন্ধ লেকে যাইতে পরে। অতএব তিনি ভ্ীচৈভন্তভাগবত, 
ভচৈনত ঠক গুভৃতি গ্রন্থ অন্তি মনোযোগের সহিত অঙ্শীল 
করেতে লাগিলেন? কেন্ত অমি বড বিপদে পড়িল'ম জ্ঞান-পথের 
“এর কেথায়? 

"অগ্রে আমর কথ; কিছু বলটা লই | অং যখন বাকুল হইর়া 
জন-দথেব অনুসন্ধন করতেছি, খন শুনিলাম বোম্বাই নগরে 
'অমেরিক হইছে বট্ভষ্টস্কী নী একটি মেম ও অলকট নামক 
এক সাভেব আঅন্াদ'ছেন * ইহারা পরম ফোগী সিদ্ধপুরু, অনেক 
'অলেকিক ক্রিযও করিতে পারেন । এই কথ: শুনিয়া আমি বোহ্বাই 

নগবে তাহাদের নিকট যাত্র; করিল'ম এ এভন সপ্ত'হকাল তাভাদের গৃহে 
নদ কবিল'ম! ঝ্াভাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু 
শিগিলম, পৰে কলিক'ত'য় কিরিয়, অ'সিরা ফেোঁগাভ্যাস করিতে 
লঃগালপম । কিন্তু দেহ অপু, আর কলিক'তা জনাকীর্ণ স্থান। এই 
নিমিভ রঞ্চনগর জেল'র চুর্ণীনদীর ধারে, হ-সণালি গ্রামে একটি পরিত্যক্ত 
নলকুঠীরলের বড়ী ত*্ড! লইয়া! সেখানে সপরিবাবে বাস করিতে 
ি ক ; অর সেখানে নজ্জনে কিছু কিছু মন:সংযমের কাধ্যও 
স করতে ল'গল'ম। 
“এদিকে অমার মেজগাদা মহাশয় আমাদের জন্মস্থান যশোভর জেলাস্থ 
শির ( অমুতবাঁজার ) গরমে, ল পরিবপরে থাকিয়া ভক্তি-চচ্চ। করিতে 
না কিনি গরম লোক লইয়া! একটি হরিসংকণর্তনের দল 
রর সন্ধণক'লে হরি-নংকণ্ভন করেন, আর অন্তান্ত সময়ে 
ভক্কিগ্রস্থান্শীল ফরেন । মেজনাদী মহাশয়ের ত-ক্তরস ক্রমেই উৎকর্ষ 
ল'ভ করিতে ল'গিল ও ত'হার সঙ্গ গুণে গ্রামস্থ অনেক লে কও ভক্কিমান্‌ 
ইতে ল'গিলেন। 
১ম--২ 
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ক্রমে সংকীর্তনের তেজ বাড়িয়া উঠিল। প্রথমে একবার করিয়া 
সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, পরে 'প্রাতে এবং অবশেষে আবার অপরাহ্েও 
সংকীর্তুন হইতে লাগিল । এইরূপ ক্রমে ক্রমে মেজদাদা প্রীয় অহন্নিশি 
সাকীর্তন করিতে লাগিলেন। 

“গ্রামন্থ লাক সেই তরঙ্গে ডুবির়া গেলেন; এমন কি, অনেকে 
আপনাদের সাংসারিক কার্য করিতে অপারগ হইতে লাগিলেন। শেষে 
সংকীর্ভনের বিবিধ দলের স্থস্ট হইতে লাগিল। বালকের একদল হইল, 
এবং স্্রীলোকেরাও কীর্তন করিতে প্রবুন্ত হইলেন। 

“আমার মেজদাদা মহাশর তখন সংকীর্তনের 'দশা' প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন । আর তন তিনি সনুদায় বিষয়-কার্ধ্য বিস্জন দিয়া কেবল 
ভক্তিতরক্ষে সন্তরণ দির বেড়াইতে লাগিলেন । 

“আমাদের প্রায় ছুই মাস দেখাশুন! নাই। কিন্তু মেজদাদা সমস্ত 
দিবস কিরুপে যাপন করেন, তাহা প্রতাহ আমাকে লিখেন। আমিও 
প্রত্যহ পত্র লিখি। কিন্তু আমার লিখিবার কিছু নাই, স্ৃতরাং বিষয়- 
কথা বাতীত পরমার্থ-কথ। কিছুই লিখি না। এমন সময় আমাকে 
দেখিবার নিমিত্ত, নিতান্ত বকুল ভষঈঘা, মেনদাঁদ! মহাশয় হাসখালিতে 
শুভাগমন করিলেন । 

দেশি, মেজলা মাল! ধারণ করিরাছেন। মুখের আকৃতির “কিছু 
পরিবর্তশ হইয়া গিয়াছে । মুখ ছেখিয়। বোধ হইল যেন হৃদয়ে ময়ল! মাত্র 
নাই । নধন দেখিরা বোধ হইল যেন অন্তরে আনন্দের তর? খেলিতেছে। 
মেজনাদর এই পরিবর্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চ্যান্থিত হইলাম। 
ভাবিলাম, মেজদাদ! বে পথ লইয়াছেন, ইহাতে অবশ্য কিছু অংছে। 

“মেজদাদাকে দর্শন করিয়। বড সখ বোধ হইল । তিনি তখন এক 
ন্ধা। আহার করেন, মংন্যাদি সমস্ত তাগ কবিরাছেন। আমি যত 
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করির। তাহার শিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্গন প্রস্তত করাইলাম | মাংল রহিল না। 
বটে, কিন্তু মংশ্াদি বহু প্রকার রহিল। ছুই ভ্রাতা ভোজন করিতে 
বমিলাম । মেজদাদার থালে মোটা চিংড়িমাছের ছুটি ভাজা মাথা ছিল৷ 
মেজদদা আসনে বঙগিলেন। কিন্তু চিংড়িব মাথা! ও অন্তান্ত মংস্তের 
ব্যগ্চন দেখি! কাতরভাবে আমার দিকে চাহিতে ল'গিলেন। 

“আমি বলিলাম, বৈষ্ণবগণ মৎ্স্তাি খাইয়া থাকেন, তুমি কেন 
খাইবে না? তাহার পর বলিলাম, যে ধর্শে খাইলে ধর্ম যায়, ন৷ খাইলে 
ধন্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্মের ভাল-মন্দ সম্বন্ধ আছে, সে ধর্ম 
'আমি মানি ন1। 

“মেজদা কোন উত্তর না দিয়া কাতরভাবে আমার পানে চাহিয়! 
রহিলেন। তখন আমি হাসিয়া বলিল!ম, ভগ্ডামি করিতে হয় বাহিরে 
করিও, আমার এখানে কেন? তবু মেজদাদা থালায় হাত দিলেন নী। 
তখন আমি বলিলাম, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধু বত্ব করিয়। অতি ভজিপুর্বক 
তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে । তুমি ভক্তিবংমলের পুজ। 
কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়৷ ত্যাগ করিবে। ইহাই বলিয়া একটু 
মৎস্য হাতে করিয়া মেজদাপর মুখে দিলাম । আমি যখন নিজহন্তে 
তাহার মুখে মংশ্য দিতে গেলাম মেজদাদ। তখন হানা করিয়া থাকিতে 
পারিলেন ন,। এইরূপে আমি মেজদাদার ধর্ম নষ্ট করিলাম । 

“দেখা অবধি আমাদের দুইজনে কথা চলিতেছে । এক মুহূর্ভও ফাক 
নাই। কখন স্থখ-ছুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্মের কথা আরম্ভ হইলে 
ঘোর অর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল। আমি 
মেজদাঁদীকে বলিলাম, “তোষার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্ত। যদিও 
তাহার মতের সহিত আমার সমুদ্দায় মিলে না তবু তাহার নাম করিলে 
"আগার আনন্দ হয়। কিন্তু তিনি যে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের 
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কি দুর্ব্লচেতা মনুষ্তের জন্ত ৷ তেজস্থী পুরুষের স্ত্রীলোকের মত কান্দিলে 
চলিবে কেন? পুরুষ জ্ঞানচচ্চ৷ করিতে পারিলে আর কান্নাকারটির মধ্যে 
কেঁণ যাইবে ? 

ভক্ত পাঠকগণ বোধ হর বুঝিতেছেন যে তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে 
বিশ্বাস ছিল না । এমন কি, মেজণদ| যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়া ছিলেন, 
তনু তিনিও তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্র হুকে পুর্্রদ্ধ বলির স্বীকার করিতেন না। 
সে যাহা হউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথা লইয়া তর্ক হইল। 
আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজদাদ! বলেন ভক্তি বড় । কিন্তু মেজদাদা! আমার 
মহিত কখন তর্কে পারিতেন না । বে আমার আস্তরিক টান বরাবরই 
ভক্তির দিকে ছিল। 

“মেজগদা যদিও তর্কে পারিলেন না, কিন্তু আমি মনে মনে বুঝিলাম 
যেতিনি অগ্রবত্তী হইয়াছেন আর আমি পাছে পড়িয়া! গিয়াছি। ফল 
কথা, মেজদাদাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলম, তিনি 'আমার অপেঙ্গ 
অনেক ভাল হইয়াছেন। এমন কি আমি তাহার মত হই নাই বলির! 
মনে মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু মুখে আমি তাহা হ্বাকার 
করিলাম না, ইহা আমার মনে মনে রহিল। মুখে আশ্ষালন করিতে- 
ছিলাম, কিন্তু সনে মনে বেশ বুঝিলাম যে, তিনি আমার অপেক্গা অনেক 
বড় হইয়াছেন, আর গৌরাঙ্গের মতই ভাল। 

“বিকালে ছুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। গাড়ীতেও এ কথা। 
ফিরিয়! আসিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ীর মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হইল, 
মেজদাদ1 আনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রহিলাম। 

“একটু পরে মেজাণদা গুন্‌ গুন্‌ করির। একটি গীত গাহিতে লাগিলেন) 
গীতটির সমুদায় কথা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্ত থা বুঝিবার প্রয়োজন 
হইল না। 'সেই গীতটি আমার হৃদয় কোমল ও শ্রবণ তৃ্ধ করিতে, 
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লাগিল। ফল কথা, ভক্তের কগম্বর একরূপ মগ্যবিশেষ। ভক্তের শুদ্ধ 
ক$ম্বরেই জীবমাত্রের হ্ৃদ্ স্পর্শ করে। 
ম্জগদা গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাহিকেছেন, আর আমার বোধ হইজেছে 
যেন শ্রীভগবান্‌ আমার হৃদয়ে বসিয়া বরুণম্বরে রোদ্ন করিতেছেন । 
আমি মনোনিবেশপূর্বক সেই করুণ ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। 
ক্রমে উহা! আমার হৃদ্র মনো প্রাবেশ করিতে লাগিল, আর ক্রমে আমাকে 
আস্থির করিতে লাগিল । সেই গুন. গুন্‌ স্বরটি শেষে হৃদয়ে রহিয়া গেল 
অগ্ঠাপিও আছে। 
“মেজদাদ ষে গীতটী গাহিতেছিলেন তাহা আমি পরে শিখিয়াছিলাম। 
সে গীতটা তাহার নিজের কৃত । সেটা এই-_ 
“হ] কৃষ্ণ, রুষ্ণ বলি, ধলায় পড়িল গোরা 
ধুলায় ধুনরিত অঙ্গ, দুনয়নে বহে ধারা ॥ 


(গোরা) শণেক চেতনা পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই, 
এই ছিল, কোথা গিয়া, লুকাইল মনচোর! ॥ 
হা হরি, হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে, 


তুমি মামার প্রাণধন, তুমি আমার নয়ন-তারা ॥' 

'প্রীগৌরাঙ্গের লীল!-ঘটিত গীত পূর্বে মহাঁজনগণ কিছু কিছু 
রচন| করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথ। একেবারে লোপ হইয়া 
গিয্লাছিল। সেই প্রথা মেজদাদা কতৃক পুনজ্জীবিত হইল। এখন 
উল্লিখিত আদি গীতটির দেখাদেখি গৌরাঙ্গলীল'-ঘটিত কত শত পদের 
কৃষ্টি হইয়াছে। 

“সে যাহা হউক, পর দ্বল মেজদাদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। 
তিনি গেলেন বটে কিন্তু কিছু রাখিঘ্না গেলেন। তাহার সেই করুণ 
স্বরটুকু আমার হৃদয়ে রহির়া গেল। মেজদা! বাড়ী যাইয়া আমাকে 


১৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


এক পত্র লিখিলেন, তাহার ভাবাথ এই,_শিশির ! আমি জুড়াইবার 
নিষিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জ্রড়াঞ 
নাই।' ূ 

“মেজদাদার এই পত্রে আমি মম্মাহত "হইলাম, কারণ আমি বুবিলাম 
মেজদাদা যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা সনুদ্াায় স্যাযা। আমি আগেও 
বুঝিয়াছিলাম, তখন আরো! বুঝিলাম যে, আমি বৃথা জ্ঞানের কথা৷ 
বলিরা মেজদাদার হৃদয়ে ব্যাথা দিয়াছি। তখন হৃদদ়-মাঝারে সেই গুন, 
গুন, শবটি আরো! যেন কানদিয়া উঠিল। 

“তখন ভাবিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয় বস্তু, আমার মেজদাদাও 
আমার প্রিয় বন্ত। এ উভয়ের অন্্রোধে আমার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা 
কিছু জান! কর্তব্য । পূর্বেও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু কিছু শ্তনিয়াছিলাম 
এবং শুনিয়া উহার প্রতি বড় লোভ জন্িয়াছিল। যখনই গৌরাঙ্গ-ল'লা 
শুনিতাম, তখনই উহা আমার নিকট মধু হইতে যধুতর বোধ 
হইত। 

আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্তভাগবত গ্রন্থ 
পাঠইতে লিখিল'ম, আর মেজদাদার পত্রের উত্তর দিলাম । মেজদাদাকে 
যাঁভ! লিখিলাম, তাহার ভাবার্থ এই,_-'এবার তুমি আমার সঙ্গে যে ছুঃখ 
পাইয়াছ, অন্যবারে আমি তাহা দূর করিব। বিচিত্র কি, হয়ত আমিও 
তোমার মত হরিবোল! হুইব ।' 

“ভ্রীচৈতগ্তভাগবত গ্রস্থখানি আসিল। আমি উহার প্যাকেট 
খুলিলাম। পুশ্তকথানি হাতে করিলাম, আর কি জানি কেন, আমার 
অঙ্গ দিয়া যেন একটি আননের লহরী চলিয়া গেল। পিপাসাতুরের 
জল পান করিয়া! যেরূপ অঙ্গ শীতল হয়, পুক্তকখানি স্পর্শ করিয়া সেইরূপ 
আমার তাপিত -স্থ্দয় শীতল হইল। আমি চৈতন্তভাগবত অল্ল অঙ্প 
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করিয়া পড়িতে লাগিলাম। অল্প অল্প বলি কেন না, অতি অল্লেই 
আমার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল । 

মেজদাঁদা মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন, ও আবিষ্ট হইয়। 
আমাকে পত্র লিখিতেন। সে সমুদায় পত্রগুলি যেন তাহার হৃদয়ে কেহ 
প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশগুলি আঙ্গি 
বন মান্য করিতাম | পুর্বেব বলিরাছি যে, মেজদাদাকে আমি পত্র 
লিখিয়াছিলাম যে, পুনর্ধবার সাক্ষাৎ হইলে আর তীহাকে দুঃখ দিব না। 
সেই পজেব উত্তর আসিল । 

“তখন সকাল বেলা, প্রায় আটটার সমর। আমি ঘরে একেল৷ 
আছি। 'আমার ঘরের মেঝে বাশের ডাচ দ্বারা মণ্ডিত। মেজদাদার 
পত্রথানি খুলিলাম, তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার ভাবার্থ এই £-_ 
শিশির! কেন দেবতা, আমি তাহাকে চিনি না আমার হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি শ্রীগৌরাঙ্গের 
চিছ্িত দাস। এ দেহ দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কার্ধ সাধন 
করিবেন। 

“এই পত্রথানি পড়িয়া আমি সেই চচের উপর মুষ্ছিত হই 
পর়িলাম। 

“একটু পরে উঠিকা বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমি এই 
মাত্র বলিরাছি .যে, মেজগাদ। এইরূপ আবিষ্ঠ হইয়া আমাকে যবে 
উপদেশগুর€ল পাঠাইতেন,। আমি তাহা বিখাস করিতাম। হৃতরাং 
মেজনাদার পত্রে যাহ! লেখ। ছিশ্ল, তাহ! আমি বিশ্বাস করিলাম ! বিস্ত 
আমি মনে মনে এইন্ধপ. ভাবিভাম, 'এ আবার শ্রীভগবানের কি লীল! ! 
প্রেমভক্তি প্রচারের জন্ত কি আর দেহ মিলিল না। আমি কঠিন, 
কর্শি, ভক্তিগুন্য, রাজনীতি লইয়া বিব্রত, ইংরাজী পড়িয়া এক প্রকার 
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নাস্তিক হইয়াছি। আবার ভাবিলাষ, 'আম! দ্বারা শ্রীভগব ন্‌ প্রেম" 
ভক্তি প্রচারের কার্য করিবেন, রর তীহার পক্ষে বৈচিত্র কি?" তিনি 
ইচ্ছা করিলে অন্ধের দিব্যচন্ক হয়। তাহার ইচ্ছা! হইলে এই পাষাণবৎ 
স্বদয়ে ভক্তির অস্কুর হইবে বৈচিত্র রি ?” 

“আমার এখন বোধ হয় যে, দে প্ত্রখানি দ্বার! মেজদাদ। মহাশয় 
আমাকে শক্তি-সঞ্চার চুনিাদ | 

“আমি তখন অতি কাতর ভাবে করযোদ্ছে শ্ীভগবানকে নিবেদন 
করিলাম যে, 'ভগবান্‌ ! যদি মি অনাধনে কেবল আ'মার দুর্দশা দেখিয়া 
দয়ালু হইয়া, নিজ্গ গুণে, আমার প্রতি কূপা কর, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি যে, যথাসাধা সরল মনে, “তামার চরণ ভজন ও জগতে 
ভোমার গুণগান করিব ।” 

উপরি উক্ত প্রস্তাবটি ১২৯৯ সালে চৈত্রের শ্রীবিফুপ্রিয়! পত্রিকার 
প্রকাশিত হয়। “মেজদাদা তুম আবিষ্ট হইয়! পত্রে আমাকে যাহা 
যাহা লিখেছিলে, তাহা! আমি লঙ্জাক্রমে সব প্রকাশ করিতে 
পারিলাম না।” 

আমি শ্রীগৌরান্গ-নী'ল! লিখিব, কি তীহ"র চরণ আশ্রয় করিব, ইহা 
যখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তখন তুমিই আমাকে বলিয়'ছিলে যে আমার 
ভাগ্যে সে ফল লেখা আছে! সেই তোমার শ্রীমুখের বাক্য এখন সফল 
হইতেছে । অতএব তোমার কনিক্টের এ পরিশ্রমের ধন আর কাহাকে 
দিব। তৃমিই গ্রহণ কর। 

তুমি যদি এ জড়জগতে এখন থাকিতে, তবে এই গ্রন্থের প্রতি অক্ষর 
লইয়া আমার সহিত বিচার করিতে । তুমি আমি দু'জনে একত্র হইয়া 
ভজন করিতাম। এখন তুমি ন"ই, কাঙ্জেই বাখার বখী নাই, আমার 
ভজনও নাই। যখন হ্থাদয় শ্ুষ্ধ হইত, তখন তোমার মুখপানে চাহিলে 
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আমার রসের উদয় হইত। এখন আমার লে সম্পত্তি কিছুই নাই। 
একে রোগে জীর্ণ ঈর্ণ দেহ, তাহাতে তোমার বিরহে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন 
হইরা গিয়াছে । তবু যে আমি লিখিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আমি 
আর এ জগতে এবূ্‌প একটি কাবা ব্যতীত কিরূপে সময় যাপন করিব? 

এই গ্রস্থ লিখিবার সময় তুমি এ জগতে ছিলে না * কাজেই আমার 
এগ্রস্থ গন্বন্ধে সমুদয় কথা তোমাকে বলিতে পারি নই, তাহা! এখন 
বলিতেছি । 

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত কি ভগবান্‌, তাহা লইয়া বিচার করিবার এখানে 
আবশ্যক নাই। যেজন অন্তরের সহিত শ্রীভগবান্‌ করুণাময় বলেন, 
তাহার নিকট শ্রীভগবান্রে অবতার অসম্ভব নয়। ধাহারা মুখে তাহাকে 
করুণাময় বলেন, মনে মনে ভাবেন যে, এ ক্ষুত্র নর-সমাঞ্জে তিনি 
আসিবেন কেন, তাহারা অবশ্য অবতার মানিতে পারেন না। ধাহার! 
মনের সহিত বিশ্বান করেন যে শ্রীভগবান্‌ প্রকৃতই দয়াক, তাহাদের এ 
কথা বিশ্বাস করিতে অপত্তি কি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়া 
থাকেন? বিশেষত; তাহার সহিত যদি মিলন প্রয়োজন হয়, তবে বখন 
'আমরা তাহার মত বড় হইতে পারি না, কি আমর! তাহার কাছে 
যাইতে পারি না, তখন ত্াহারই আমাদের মত ছোট হইয়া আমাদের 
কাছে আসিতে হয়। 

ধাহার! শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, 
তাহার! ভীহার লীল। পড়িয়। সম্ভবতঃ এই তিনটি কথা বুঝিতে পরিবেন 
যে_ 

১। শ্্রীভগবান্‌ আছেন। 

২। তিনি গুণের নিধি 

৩। স্তাহাকে পাওয়। যায । 
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এ তিনটি বিশ্বাস ধাহার আছে তীহার আর দুখ থাকে না। 

জগতে যতগুলি অবতার উদয় হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল 
শ্রীগৌরাঙ্গই স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ বলির পুজিত। অতএব তাহার লীলা 
সকলেরই, বিশেরত; বাঙ্গালী মানত্রেরই জানা কর্তব্য। আর জগতে যত 
যত অবতারের উদর হইরাছে, তাহার মধ্যে কেবল গৌরলীলাই 
প্রমাণের আরত্ব। এ লীল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধুগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া 
লিখিয়! রাখির। গিয়াছেন। 

গ্রন্থে ষে লীল| সন্নিবেশিত করিলাম, উহা প্রমাণিক গ্রন্থ ও 
মহাজনের পদ হইতে গৃহীত হইল। অল্প ছুই একটি লীলা জন্তি 
হইতেও লওয়! ইহরাছে। 

প্রামাণিক গ্রন্থে সুত্রন্ধপে যে সমস্ত লীলা সংক্ষেপে লেখা আছে 
আমি তাহা বিস্তার করিয়াছি। তবে এই বিস্তার কল্পন।-শক্তির উপর 
নির্ভর করিগা করি নাই। লীলাগুলি পরিষাররূপে দেখাবার ন্থা 
এইরূপ মধো মধো করিতে হইয়াছে । যেখানে কোন লীলা ্বুত্র 
দেখিয়া বুঝিতে ন। পারিয়াছি, সেখানে অগ্ঠাগ্ত গ্রন্থ এ লীলাঘার। উহা 
বুঝিতে চেঈট। করিয়াছি। যেখানে ভাহাও ন। পারিয়াছি, সেখানে 
কাতর হইয়া! ভগবানের পুঞ্জা করিরাছি। এইরূপ কাতর হুইয়া নিবেদন 
করিতে করিতে আমার মনে যেরূপে ক্ফুরিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা 
করিয়াছি। পাঠকের পড়িতে রসভঙ্গ হইবে বলির! আমি কথায় কথায় 
প্রমাণ দেখাইয়। দিই নাই । 

প্রথম খণ্ডে রস-বিস্তারের চেষ্টা করি নাই এবং লীলাগুলি কিছু 
২ক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহার কারণ 'এই যে, রস-শাস্বে রস বিস্তার ক্রমে 
ক্রমে করিতে হয় । এবেবারে রসপ্রক্ফুটিত করিলে উহা কেহ আস্বাদন 
করিতে পারেন না। অনেক সময় ত্বনিষ্টও হয়। যেমন অগ্রে তিক্ত 


উংসর্গ গল্র ১৯ 


খাইয়া সুধা বৃদ্ধি করিয়! শেষে পায়স খাইতে হয়, অগ্রেই গায়স খাইতে 
নাই,__রসাম্ব'দের নিয়মও সেইরূপ) দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস-বিস্তারের 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। আর এক বথ প্রতুর আদিলীলা কোথাও 
বিস্তার করিয়! বণিত হয় নাই। প্রক্কৃত কথা, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 
ন! গড়িলে মকলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার ধর্ম কি। তাহা সম্করপে 
মান্বাদন করিতে পারিবেন না। যিনি গৌরাঙ্গল'ল-রসে সাতার দিতে, 
চাহেন তাহাকে দ্বিতীয় খণ্ডও পড়িতে হইবে। 

শ্রীগৌরাঙ্গ কি বন্ধ ইহা লইয়া আমি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু 
বিচার করি নাই। ভবে হাহারা তাহার পূর্ণ ভজ নেন, তাহাদের 
নিমিত্ত ভাহাও স্থানে স্থানে করিয়াছি। সন্তবতঃ সেই নিমিত্ত ছুই 
একস্বানে গৌরভজ্তগণের কিছু কিছু ক্লেশ হইতে পারে। কিন্তু সীতাকে 
যখন পরীক্ষা কর। হইয়াছিল, তথন হমুমান গ্রভৃতি ভন্তগণের একবার 
এ সন্দেহ ইয় নাই যে, জনব-ছুহিতা এ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে, 
পারিবেন ন।। 

হে গৌরভক্তগণ। শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্ত। যিনি যতই পরীক্ষা 
বরন না কে, সত্য বন্তর তাহাতে ভয় কি? মৌনা যত অগ্রিতে দগ্ধ, 
কর, ততই নির্মল হইবে। গৌরলীলা লইয়া যিনি যত চষ্ঠ। করিবেন, 
তিনি ততই শ্রীগৌরচরনে আক্কষ্ট হইবেন। 


উপক্রম্ণিকা 


চ'রিশত বংসর হইল আমদের এই বাঙ্গাল! দেশের নবদ্বীপ নগরে 
প্রগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই ক্যবকটি নামে সচরাচর 
বিখ্যাত, ফ্ধ__নিমাই, বিশ্বস্তর। গৌরহরি, ভ্রীগৌরা্গ, শ্ীকফটৈতন্ত, 
মহাগ্রত ইভীদি। এখন ভ'গীরধীর পন্ছিম পাবে নবদ্বীপ নামে ষে 
গ্রাম আছে তাহাবই 'আপ্ব পারে তখনকার নবছীপ ছিল) বর্তমান 
নবীকে "খন কুলিরা বলিত। 

এই মবে বাঙ্গলা'র হাবীনভা লপ্বগ্র'র ! রাজ! ছিলেন যবন অ'র 
যদিও কথন কখন হিন্দু রংজ| হইন্েন কিন্ত তিনি হর কার্ধযগতিকে, 
কি, রাজ-লে'ভে, নিজেই মুসলমান হইয়া যাইতেন, না হয় মুসলমান 
সেনাপতি বা ভৃত্য কক পদ্চুত হইতেন। একাদিক্রমে তিন পুরুষ 
হিন্রাজ' তখনকার কালে আর হয় নাই। 

যে মমবের কথ! বলিতেছি, তাহার, কিপিং পূর্বে স্থবুদ্ধি রায় 
গৌছের রাজ' ছিলেন | হোসেন খা নামক এক পাঠান তাহার একজন 
প্রিয় ভূহ্য ছিল। এই ডত্য রাজ আজ্গ'য একটি দীঘি কাটাইবার ভার 
গ্রা্ হইয়া রাজ অর্থ আল্পসাৎ করিয়াছিল। রাজা! তাহার অপরাধের 
নিমি তাহ পৃষ্ঠে চাবুক মারিয়াছিলেন। হোসেন খা ইহাতে কুদ্ধ 
হইয়| ষড়যন্ত্রে এবং সুবুগ্ধি রায়কে পদচাত করিয়া আপনি রাজা হয়। 
বুদ্ধি রায় হৌসেন' থীর বন্দী হইলেন। আর হোসেন খাঁর ্্ স্বৃদধি- 
রায়কে বধ করিভে অন্থরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু হোসেন খাঁ পূর্ব 


রা প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


প্রহর প্রাণদণ্ড না করিয়া, বলপুব্বক তাহাকে যবনের জল পাঁন করইিল। 
সথবুদ্ধি রার এই নিমিত্ত হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। গৌড়ীয় 
পণ্ডিতগণ বাবস্থ৷ দিলেন যে, তণ্ত স্বৃত পান করিয়া কি তুষান্ল করির! 
প্রাণত্যাগ করাই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত । স্ুবুদ্ধি এরূপ ক্লেশকর 
প্রায়শ্চিন্ত হইতে অধাহতি পাইবার নিমিত্ত ও নতুন বাবস্থা পাইবার 
"আশায় বারাণপীতে পণ্ডিতগণের নিকট" গমন করিলেন। তীহারাও 
একপ বাবস্থা দিলেন। সেই সময়ে তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ 
এ বারাণসী ধামে আগমন করিয়াছেন। তখন কোন স্থযোগে তাহারাও 
সাক্ষাং্লাভ করিয়! তাহার চরণে পড়িলেন। পড়িয়া আপনার পাপের 
কিরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পাইয়াছেন তাহ! বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রহু করণার্র হইয়া বলিলেন থে প্রাণত্যাগ তমোধর্খব। তুমি বৃন্ধাবনে 
যাও, কঞ্চনাম কর তোমার চিরদিনের যে পাপ আছে সমূদায় নষ্ট 
হইয়া অস্তিমে তাহার পাদপন্প পাইবে।” ্ববুদ্ধি রা প্রস্ুর এইবূপ 
'আদেশ পাইয়া বৃন্দাবনে বাঁস করিলেন। 

হোসেন খা সাহা! উপাধি ধারণ করিয়া! গৌড়ের রাজ। হইলেন । 
ীহার অপীনে স্থানে স্থানে স্থানে এক একজন কাজি রাখিলেন। এ দকল 
কাজি পৈম্ত সামন্তে পরিবেষ্টিত থাকিতেন রাজাশাসন বড় একটা 
করিতেন না। রাজ্যশাসন তীহাদের অধীনে হিন্দু রাজগণ করিতেন। 
ইহারা হিন্দুরাজগণের নিকট কর আদায় করিয়া! আপনারা কিছু 
রাখিতেন, আর কিছু গৌড়ে পাঠাইতে। এই তাহাদের প্রধান কার্য 
ছিল। আর যদি কখন তাহাদের নিকট কোন অভিযোগ হইত তবে 
তাহার বিচারও করিতেন। কিন্ত অভিযোগ প্রায় হইত না। হিন্দুরাজগণ 
প্রকৃত রাজ্যশাসন করিতেন। আর কোন বিবাদ বিসম্বাদ নিম্পত্তি, কি 
গ্রামের দুষ্ঠ লোক দমন প্রভৃতি সামান্য কার্য লোকের! আপন। জাপনিই 


উপক্রমণিকা ৬/০ 


করিত। পানিহাটা গ্রামে এইরূপ একজন কাজি বাস করিতেন। 
শ্রীনবদ্ধবীপে চাদ খ] নামে এক কাজি ছিলেন। তাহার বাস-নবদ্ীপের 
এক অংশে বেলপুখুরিয়া গ্রামে ছিল। আর একজন কাজি শাস্তিপুরের 
নিকট গঙ্গার ধারে থাকিতেন, ভাহার নাম ছিল মুলুক। তাহার 
গোরাই নামে একজন অমাত্য ছিল। সে গোঁড়। মুসলমান বলিয়া 
হিন্দুগণের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। 

সেই মময়কার হিন্দুজমিদারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম 
পাওয়া যায়। যেমন নবধীপে বুদ্ধিমস্ত খ1। অস্থিকা কালনার নিকটে 
হরিপুর গ্রামে গোবদ্ধন দাস, ইনি বারলক্ষের জমিদার ছিলেন। বর্ধমানের 
নিকট কুলীনগ্রামে মালাধর বন্থর বংশীরগণ। রাজসাহীতে খেতুর 
গ্রামে কৃষ্ণাননদ দত্ত। ইহারা সকলেই কায়স্থ। আবুল ফজেল আইনই- 
আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলার সমস্ত জমিদারই কায়স্থ ছিলেন। 
ইহারা সকলেই কার্ধাদক্ষ ছিলেন ও নিয়মিতরূপে কর দিতেন বলিয়া 
কায়স্থ বাদসাহেব বিশ্বাসপাত্র হইয়াছিলেন। আবুল ফজেল তখনকার 
মুসলমান ইতিহাস-লেখক। ইহাতে বোধ হয়, তখন সমুদয় জমিদারী 
কার্ধা কার়স্থগণই করিতেন । 

যে ব্রাক্মণেরা বিষয়-কার্ধয করিতেন, তাহার! রাজসরকারে চাকরি 
করিতেন। ইহারা সমাজে কিছু অপদস্থ থাকিতেন। কারস্থগণ জমিদার 
ছিলেন বলিয়া যে ব্রাক্ষণগণ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ছিলেন তাহ! 
নহে। তখন ব্রাঙ্ষণগণের মর্যাদার সীমা ছিল না। কায়স্থগণ তাহাদের 
নিকট করঃযোড়ে থাকিতেন। নবশাকগণের ত কথাই নাই। ব্রাহ্মণগণ 
নবশাকগণের জল পান করিলে, তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে 
করিত। তাহাদিগকে মন্ত্র দীক্ষা দিলে, কি আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদিগের 
বাটাতে গেলে, ত্রাঞ্ষবগন পতিত হইতেন। সুতরাং নবশাকগণ আপন 
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আপন জাতীয় ব্রাঙ্মণগণের নিকট মন্ত্র লইতেন। তবে ইহাদের নিকট 
্রা্মগণের ঘষে কিছু প্রাপ্তি ছিল না, তাহা নহে। নানা উপলক্ষে 
তাহাদিগকে বাবস্থা দিয়া অধাপকগণ অর্থ উপাজ্জন করিতেন এবং ধনী 
নবশাকগণ কোন ক্রিয়াকম্ম করিলে ব্রাঙ্ষণের বাড়ী গিয়৷ পূজা 
করিতেন। ন্ৃতরাং ব্রাঙ্ষণগণের বিষয়-কার্য কি চাকরি কর! বড় 
প্রয়োজন হইত না। তাহারা প্রায়ই বিদ্া-চচ্চা এবং ধর্শ-চষ্চা 
করিতেন। অন্ান্ত জাতির! তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। বে 
সকলের অপেক্ষ! বৈগ্যজাতি সথখে হ্চ্ছন্দে বাস করিতেন। তাহারা 
চাকুরী কি বিষয়-কার্ধা কিছুই করিতেন না, জাতি-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন। সেই বৃত্তির জন্যই সমাজে, এমন কি ব্রাক্ষণ ও 
কায়স্থের নিকটও আদৃত হইতেন। ব্রাহ্মণের মধো ধাহারা চাকরি 
করিতেন, তাহাদের মনো গৌড়ীয় বাদসাহের মন্ত্রী দবির খাস ও সাঁকের 
মন্তিক নামক দুইজন ব্রাহ্মণ কুমারের কথা শুন] যার । নবদ্ধীপে ধাহারা 
কোঁটাল ছিলেন, তীহাদিগের মধোও দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহারা 
শুদ্ধ ত্রীয় ক্রান্মণ, নাম শ্রীজগয়্াথ রায় ও শ্রীমাধব রায়। ইহারাই 
জগাই মাধাই নামে বিখ/াত। 

নবদ্বীপ নগরে তখন এরর অবধি ছিল না। প্রীচৈতন্তভাগবতে 
লিখিত আছে যে, গঙ্গার এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিত। 
নগরে সকল জাতির বসতি ছিল। ক্রান্ষণ, কাঁরস্থ, বৈচ্য, নবশাক গ্রভুতি 
পাড়া পাড়। বিলি করিয়া বাম করিতেন। এইরূপে শঙ্খবণিকের নগর, 
কংল্তবণিকের নগর ও স্তবারের নগরও ছিল। আর এক পাড়ায় 
গোয়ালাগণ বাঁস করিত। তখন গন্ধবণিকগণ সমাজে আদৃত ছিলেন । 
কিস্ত স্থুবর্ণবণিকগণ সমাজে অত্তস্ত অপাস্থ ছিলেন। ন্বদ্ধীপে থে 
তীহাদের স্থান ছিল, একপ বোধ হয় ন!। 
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লোকের জীবিকা-নির্বাহ শ্চ্ছন্দে চলিত। এখনকার মতন তখন 
লোকের প্রয়োজন অধিক ছিল না, ছুটা অন্ন পাইলেই চলিয়া যাইত। 
বিশেষতঃ তখন মোকর্দিমার বায় ছিল না, কি কোন বলবৎ করও ছিল 
না। ধাহাদের সম্পত্তি ছিল, তাহারা! অতিথি অভ্যাগত ও দীন ছুঃখীর 
সাহায্যে কিছুমাত্র কপণতা করিতেন না। অতিথি ফিদ্গাইলে সমাজে 
কলঙ্কিত হইতে হইত। ব্রাঙ্গণগণ প্রার কারম্থ জমীদারগণ কর্তৃক 
প্রতিপালিত হইতেন। এইরূপে এক৷ হরিপুরের গোবর্ধন দাসই নবদ্ধীপে 
বহুতর ব্রাঙ্ধণের প্রতিপালক ছিলেন। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিদ্বজনের সমাজ বলিম়াই নবদীপের প্রীধান্ত 
ছিল। সে কথা পরে বলিতেছি। ধন্মাষ্জন করা তখন লোকের প্রধান 
কন্দ ছিল! প্রভাত হইলেই নবদ্বীপবাসিগন গঙ্গান্নানে গমন করিয়। 
দলে দলে পৃজা করিতে বদিতেন; আর গঙ্গা পুষ্পমনন হইত। সন্ধ্যা 
হইলে এরূপ আবার লক্ষ লক্ষ লোকে গদ্দার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাহ্থিক 
করিতেন। গঞ্জ পুলিনের ধারে ধারে প্রশস্ পথে ফল-পুপ্প স্থশোভিত 
নানাজাতীর় বৃক্ষশ্রেণী ছিল। সেই সকল বৃক্ষতলে বসিয়া পণ্ডিতগণ 
বিদ্যা চচ্চা করিতেন। তখনকার কালে অনেকে সংসার তাগ করিয়া 
' সন্াস আশ্রম গ্রহণ করিতেন। আর তীর্থ-পধ্যটন ভদ্রলোকের অবশ্য 
কর্তব্য কার্ধ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এমন কি তীর্থ-দর্শন কুলীনগণের 
একটা কুল-লক্ষণ ছিল। অথচ তীর্থ-পর্টন কষ্টকর ছিল, পথ ঘাট বড় 
ছিল না, বিশেষত" অরাজকতীর নিমিত্ত সকল স্থানেই দশ্াভয় ছিল। 
তখন লৌক সমুদয় এখন অপেক্ষা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও ক্লেশ-সহিষু ছিল! 
তখনকার বাঙ্গালীরা এখনকার অপেক্ষা! অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন। 
ভদ্রলোকেরা অনেকে যুদ্ধে পটু ছিলেন না ; কেনন! বিষ্কা ও ধর্ম উপাঞ্জনে 
বিব্রত্ত থাকায় রক্তারক্কিতে তাহাদের স্পৃহা ছিল না। যদিও তখন পথ 
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দুর্গম ছিল, তবু বহুত্র লোক তীর্থ-ভ্রমণ করিতেন। ক্রেশ সহা করা 
এমন অভ্যাস ছিল যে, ছুই চাঁরিদিনের উপবাসেও কেহ বিশেষ ক্রিষ্ট 
হ্টতেন না। 

গৌডদেশ হইতে যাহার! তীর্থে গমন করিতেন, তাহারা প্রায় দক্ষিণ 
দেশেই যাইতেন । তাঁহার কারণ, তখন পশ্চিমে হিন্দু-মুসলমানে সর্বত্রই 
বিবাদ চলিতেছিল, কাজেই যাতারাতের পথ বন্ধ ছিল। এমন যে 
প্রবৃন্দাবন, ভাহাও মুলমানদের উৎপাতে জঙ্গলশয় হইয়াছিল, সতরাং 
তখন প্রার কেহই বৃন্দাবনে াইতেন না! তখন ধাহার। তীর্থে যাইতেন 
তাহার! শ্রীক্ষেত্র হইয়। বিষুকাঞ্ধী, শিবকাঞ্ষী প্রভৃতি দর্শন করিরা কন্য,- 
কুমারী যাইতেন। পরে সেখান হইতে নাসিক, পাও্পুর, সৌরাষ্্র, ছারক। 
দর্শন করিয়। দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন। 

পুজা অঙ্চনার মধ্যে প্রায় ভদ্রলোক মাত্রেরই বাড়ীতে ছুর্গোৎসব 
হইত। কি ত্রাঙ্গণ, কি কায়ন্থ, কি বৈগ্, প্রায় সকলেই শাক্ত ছিলেন। 
কেহ কেহ রামমন্ত্র উপাসকও ছিলেন, কিন্তু তাহাদের সংখা! অল্প ছিল। 
ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ বৈষ্ণব ছিলেন না বলিলেও চলে। এমন কি 
বহার! শ্রীমপ্তাগবত আদর করিয়া পাঠ করিতেন, তাহারাও অনেকে 
শ্রীকুষকে মানিতেন না । নবশাকদের মধ্যে কেহ-কেহ বৈষাব ছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহারা আপন জাতীয় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মন্ত্র লইতেন, তাহাদের 
রিশেষ কৌনরূপ বৈষ্ব-লক্ষণ ছিল না। তবে অতি অল্প সংখাক এক 
শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহারা আপনাদিগকে গোস্বামী বলিতেন ও বিষু 
'মন্তরে দীক্ষা দিতেন। পুর্বে বলির়াছি নবশাকগণের অবস্থা অতি মন্দ 
ছিল, স্থতরাং তাহারা যে কি উপাসনা করিতেন ও তাহাদের... বৈজ্বধন্ধ 
কিরূপ ছিল, তাহা এধন জানা যায় না। 

ইহার মধ একদল তত্সাধন ফরিতেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল যাগ 


উপক্রমণিক। 1৬/৯ 


বজ্ঞ মন্ত্র প্রভৃতি নানাকপ ক্রিয়ার দ্বারা দেবতা কি অপদ্বতাগণকে বশ 
করা।* ইহার] মগ্যপান, মাংসাহার, সর্ধববর্ণ একত্রে ভোজন প্রভৃতি সমাজ- 
বিরুদ্ধ আচারে লিপ্ত থাকায়, তামসী নিশিতে নিঙ্ছনে আপনাদের সাধন 
করিতেন। 

সমাজর কর্তা ছিলেন অধ্যাপকগণ। ইহার! বহু পরিশ্রমে বিদা ও 
জ্ঞান উপাক্জন করিয়া সমাজে প্রতি] লাভ করিতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে 
লুকে প্রায়ই তাহাদের ধন্মের উপর আস্থা কমিয়া যাইত। এই অধ্যাপকগণ 
মধো নৈয়ায়িকগণ আবার সকলের উপর প্রন্থত্ব করিতেন। তাহারা 
অগাধ বিদ্া'বলে, বুদ্ধির চাতুর্যে, তর্কের ছটায় ও বাক্জালবিন্তাসে, সমস্ত 
দশ স্তম্ভিত করিতেন । ক্ষোভের মপ্যে এই যে, ধন্বের প্রতি ইহাদের 
শাস্ক?িক আম্থা প্রায়ই ছিল না। 

ষখনকার কথা বলিতেছি, সেই সময় স্যায়শাস্ত্বের চচ্চার নিমিত্ত 
'বন্ধীপ সমুলয় ভারতে বিখাত হইয়াছিল। এ স্তারশাস্ত্র পূর্বের নবদ্ধীপে 
ছিল না; ইহার চচ্চা মিথিলায় হইত। আর ম্যায় পড়িতে হইলে 
নবন্ীপের ও অন্তান্থ স্থানের পড়ুঘ্াগণকে মিথিলায় গমন করিতে হইত । 
মিথিলাবাসী পত্তিতগণ গৌড়ীয় পড়ুয়ার বুদ্ধি-তীক্ষতা দেখিয়া সশস্কিত 
ছিলেন। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয় ব্রাঙ্ষণগণ কর্তৃক 
তাহাদের আধিপত্য নষ্ট হইবে। এই আধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
তাহারা গৌড়ীয় কোন ছাত্রকে ন্যায়ের কোন পুস্তক সঙ্গে আনিতে দিতেন 
ন'| কাজেই পুম্তক অভাবে নব্বীপে স্তায়ের টোল হইতে পারিত না। 

ইহার কিছুকাল পূর্বের কথা শ্রবণ করুন। সর্বপ্রথম রামভ্র 

্ কেহ কেহ বলেন ধে, তস্থমাধনের উদ্দেশে কেবল মাত্র ত্র ভারতবর্ষ 


ন অধিকার হইতে উদ্ধার কর । কিন্তু সে কথা এখানে বিচার করিবার 
৯৭ নাই। 


০ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


ভট্টাচার্য নবছীপে একটি সামান্ত প্রকার ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন ॥ 
নবদ্ীপে রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের সমকালে প্রধান অধ্যাপক দুইজনের নাম 
শুনা যায়, যথা মহেশ্বর বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবর্তী । নীলাশ্বর চক্রবস্তী 
প্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। বিশারদের বাড়ী নবদ্ীপের বিষ্ভানগরে। তাহার 
ছুই পুত্র সার্বভৌম ও বাঁচস্পতি। ইহার! ছুই জনে রামভদ্রের টোলে 
ম্যায় অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বিশারদের যেরূপ সতেজ বুদ্ধি, তাহার 
ছুই পুভ্রেরও সেইকপ; তবে বোধ হয়, সার্ধমভৌমের স্তায় ( ইহার নাম 
বান্থদেব ) বুদ্ধিমান তখন ভারতে কেহ ছিল না। রামভদ্র স্ায়শাস্ত- 
পড়ান বটে, কিন্তু গ্রস্থ অভাবে পদে পদে পদস্থলন হয়। ইহা! দেখিয়া 
আর গড়িতে অনেক কষ্ট পাইয়া, বাসুদেব মনোমধ্যে একটি সংকল্প 
করিলেন। সেটি এই যে, তিনি যে গতিকেই হউক মিথিলা হইতে 
গায়ের গ্রন্থ আনয়ন করিবেন। এই মনস্থ করিয়া আর পাঠ 
সমাপ্তির নিমিত্, বাস্থদেব মিথিলার গমন করিলেন। কিছুকাল পরে 
স্যারের বৃহৎ গ্রন্থ কঃস্থ করিয়া বান্থদেব সার্বভৌম নবদ্বীপে আসিলেন! 
এই অমান্ধিক ব্যাপারের নিমিত বঙ্গদেশ চিরকাল বাঞ্দেবের নিকট 
কুতজ্ঞ থাকিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রথম নবদ্বীপে স্তায়ের টোপ 
স্থাপিত হইল। 

এইরূপে বাস্থদেব সাব্বভৌম ন্তায়ের গ্রস্থ নব্ধীপে আনিলেন। 'আঁর 
সেই সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার একাধিপত্য লোঁপ হইয়া নবদ্ীপে আসিল? 
সাব্বভৌমের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল, এবং পড়ুয়াগণ 
ঝণকে ঝাঁকে তাহার টোলে আসিয়া শ্রীনবদ্ধীপ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল 
এই উপলক্ষে নবদ্ধীপের সৌভাগ্য বন্থ গণ বৃদ্ধি পাইল। 

বিবেচনা কবিতে গেলে নবন্বীপের প্রতিপত্তি, বাণিজ্োর স্থান, কি 
রাজধানী বলি: ছিল না। সব্বদেশেই রাজার কি বাণিজোর স্থান বলিয়! 
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নগরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নবন্ধীপে বাণিজোর তাদৃশ স্থবিধ! বা বিস্তার 
ছিল না এবং নবদ্বীপে তধন রাজধানীও নহে, নবন্ধীপের বাণিজ্য কেবল 
বিদ্যা লইয়া। নবদীপে ভদ্রলোক মাত্রেই বিদ্তারসে একেবারে উন্মন্ 
ছিলেন । কি বৃদ্ধ কি বালক, কি নর, কি নারী, সকলেরই মধো শান্ত্ালাপ 
বাতীত আর প্রায় কোন কাধ্যই ছিল না। 

নবহীপের তখন থে অবস্থা হইল, তাহা কোথাও কোন কালে দেখা যায় 
নাই । কোন নগর কখন যুদ্ধের নিমিত্ত উন্মান্ত হয়, কখন বা নাগরিকগণ 
বনোপাঞ্জনের নৃতন কোন পথ আবিষ্কৃত হওয়াঁয় উন্মত্ত হয়, আবার কখন বা 
'কোন নৃতন ধর্ম লইয়া, কি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন লইয়া 
উন্ম হয় কিন্তু নবন্ধীপ নগর বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হইল। ভগ্রলোকে অন্যান্য 
চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দিল। সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যা উপার্জনই 
জীবের প্রধান সাধন। যে পণ্ডিত, তাহারই জীবন সার্থক। যে পণ্ডিত 
'সেই মনুত্য, সেই রূপবান, সেই কুলীন, এবং সেই স্ুখী। পাচ বৎসর 
'বয়ংক্রম হইতেই বিষ্তা উপার্জনের চেষ্টা আরস্ত হইত । মাতার একমাত্র 
ইচ্ছা পুত্র পণ্ডিত হয়, পিতার ত হইবেই। যাহার কন্ত! থাকিত, তিনি 
শপ্ডিত জামাইকে কন্তা দান করিতেন। ধনী লোকে বিদ্বান লোক 
প্রতিপালনের নিমিত্ত ধন বায় করিতেন। বিদ্বান লোক পথে দেখিলে 
সকলে একপাশ হইতেন। এরপে সহ্ম্র সহম্ন লোকে নিবানিশি বিষ্ভাচচ্চা 
করায় নবদ্ধীপের আকৃতি-প্রকৃতি অন্য নগর হইতে পৃথক হুইয়া গেল। 
স্ত্রীলোকের! ঘাটে শীস্ত-চচ্চ। করিতেছে; বাঁলকগণ স্থানে স্থানে বিদ্যা-যুদ্ধ 
করিতেছে, আর পড়ুয়াগণ নগর একেবারে অধিকার করিয়া লইয়াছে। 
-পড়ুয়াগণ দলে দলে নগরে বেড়াইতেছে, গঙ্গাতীরে স্থানে স্থানে মণ্ডলী 
'করিয়৷ সহম্র সহন্্ পড়ুয়া বিষ্ঠাচ্চা করিতেছে। প্রত্যহ নহম্র সহন্র 
পড়া নানা স্থান হইতে «গরে প্রবেশ করিতেছে । সকলের বাম 


॥%০ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


হাতে পুঁথি, পুঁথি ছাড়িয়া! পড্য়াগণের বাহিরে যাইবার যে| নাই । পু'ি 
তাহাদের 'ুষণ, তাঁহাদের সঙ্গী, বন্ধু ও বল। 

প্রতোক গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলে সহস্র সহত্র পড়ুয়া । জান 
করিবার সমব ঘাটে পড়ুয়ার পড়যায় দেখাদেখি হইত আব বিদ্যাচচ্চা 
ও তর্ক আরম্ভ হইত। এক অধ্যাপকের ছাত্রের সঙ্গে অন্ত অধ্যাপকের 
ছায়ের বিবাদ বাধিত, কখন কখন এই যুদ্ধে মারামাবি পর্যান্ত হইত । 
কেহ বা সম্তরণ দিয়! ওপারে পলারণ করিত। সম্মানের সময় পড্য়ার 
উৎপাতে গঙ্গ। কদদিমময় হইত । 

নবদ্ীপে বুতর লোকেব বাসাবাঁড়ী ছিল। কেহ ব! পুত্রকে অপাঃন 
করাইবার নিমিত্ত এবং কেহ বা বিছ্যা-চচ্চা করিতে কি শুনিতে নবঘীপে 
থাকিতেন। আবার কেহ কেহ বিখ্য'ত অধ্যাপকগণকে দন করিতেও 
'্মামিতেন। নবদীপে না পড়িলে কাহারও বিষ্ভার সমাষ্টি হইত ন|। 

যদি কোঁন দেশে কেহ পণ্ডিত হইতেন, ভবে তিনি নবন্ধীপে পরীক্ষা 
1দতে বা দন্ত করিয়া জয়লাভ করিতে আসিতেন এবং নগরে তখন হলস্থুল 
পড়িয়। যাইত। বিগ্তাই ছিল নবদ্বীগেব একমান্র উৎসব ৭ আনন্দ। 

এইরূপ যখন শবদ্বীপের অবস্থা সেই সমর সাব্ব ভৌম ন্যায় গ্রন্থ কস্থ 
করিঞ নবদ্বীপে আঙিয়া টোল স্থাপন করিলেন। ভগবানের একটি 
নিয়ম আছে যে, তাহার কাছে একান্ত মনে যাহা চাও, তিনি তাহাই দিয়া 
থাঁকেন। নবদ্বীপের লোক যেমন বিদা বিদ্যা! করিয়। দিনযাপন করিতে 
লাগিলেন, তেমনি এই অদ্ভুত নগরে বিদ। শিখিবার লোকের হৃষ্টি ও 
আঁবিতভাঁব হইতে লাগিল। সাব্বভৌম ষখন টোল বসাইলেন, তখন 
রঘুনাথ, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ছাত্রগণ সেখানে বিদ্যা উপজঞ্জন 
করিতেছিলেন, এবং সাব্ব্ভৌম টোল করিলেই উহার! সকলেই তাহার 
টৌলে প্রবেশ করিলেন । 
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ধঘুনাথ--ইনি দিধীতির গ্রন্থকার । ন্যায়ের এরূপ গ্রন্থ আর নাই। 
তাহার ন্যায় নৈয়ায়িক জগতে আর স্যষ্ট হয় নাই। 

ভবানন্দ_-ইনি রঘুনাথের সমকক্ষ জগদীশের গুরু। ইহাই 
বলিলে যথেষ্ট হুইবে যে, পণ্ডিত জগদীশের নামে স্তায়শাস্্রকে জাগদ্লি 
বলে। 

রঘুনন্দন- ইনি স্মার্ভ ভট্টাচার্য । ইনি স্থৃতি অষ্টবিংশতি অধ্যায়ে 
বিভাগ করিয়া যে স্বৃতি-তত্বের সৃষ্টি করেন, তাহা অগ্যাবধি বাঙ্গীলায় 
রাজত্ব করিতেছে। 

কৃষ্ণানন্দ-_ইনি তত্তসার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইনি তন্ত্রসারের রাজ! । 

এই সকল লোক চিরদিন পূজিত থাকিবেন। ইহাদের ন্যায় পণ্ডিত 
বঙ্গদেশে প্রায় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহারা যে কীপ্তি স্থাপন 
করিয়৷ গিয়াছেন, তাহা! অভ্যাবধি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; আর যতদিন 
সংস্কৃত ভাষা থাকিবে, ততদিন ইহাদের কীন্তি অক্ষু্ থাকিবে। ইহারাই 
নবীপের, বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের ভূষণ শ্বরূপ। ইহাদের মধ্যে কে 
বড়, কে ছোট তাহা বিচার কর! দুষ্ধর ও নিশ্রয়োজন। এই সময়ে 
স্মন্ত ছা পরিবেষ্টি হইয়া! নার্বভৌম বিরাজ করিতেছিলেন। 

এই টোলে কিছুকালের জন্ত আর একটি ছাত্র পড়িয়াছিলেন। 
উপরে যে সকল জগছিখ্যাত পড়ুয্াগণের নাম কর। গেল, তাহার! সকলেই 
এই ছাত্রটকে ভয় করিতেন। ইহার নিকটে সকলেরই প্রতিভা লোপ 
পাইয়াছিল। ইহারই কথা এই গ্রন্থে লিখিব। 

এইয়পে বান্থদেব কর্তৃক নবন্ধীপে নবা স্তায়ের স্থ্ি হইল বটে, কিন্ত 
তাহার আর বেশী দিন নবন্ধবীপে বাস করা হইল না। তখন উড়িস্তার 
স্বাধীন রাজ! শ্রীগ্রতাপচন্ত্র গজপতি। এই রাজার দোর্দগড প্রতাঁপে 
মুসলমানগণ ডীহার সুবিস্বৃত রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত ন!। 


(9৩ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


তিনি সার্ব্ভৌমের ষশ শ্রবণ করিয়া তাহাকে সমাদর করিয়া এবং বৃত্তি 
দিয়া নিজের রাজধানীতে লইর গিয়া স্থাপন করিলেন । তখন সার্বভৌমের 
টোল নীলাচল পুরীতে হইল। কিন্ত তাহাতে নবন্বীপের বড় ক্ষতি 
হইল না। কেন ন!, যেমন সার্বভৌম নুবধধীপ ত্যাগ করিলেন, তেমনি 
রঘুনাথ রহিলেন, ভবানন্দ রহিলেন, রঘুনন্দন রহিলেন ও সার্বভৌমের 
ত্রাত৷ বাচম্পতি রহিলেন। সার্বভৌম নীগগাচল গিয়াছেন শুনিয়া! ভারতের 
তাবৎ স্থান হইতে পড্য়াগণ সেখানে জুটিতে লাগিল। সার্বভৌম শুধু 
যে ল্টাঙ্শস্ত্র পড়াইতেন তাহা নহে, বেদ বেদাস্ত এবং দণ্ডীদিগের উপযোগী 
অন্তান্ত শাস্্বও পড়াইতেন ; বহুতর দণ্ডী তাহার শিষ্য ছিলেন। 

জগন্নাথ মিশ্র নামক একজন বৈদিকত্রাক্ষণ, এই সীর্ববভৌমের সমাধ্যায়ী 
ছিলেন। ভিনি উপেন্দ্র মিশরের তনয়। নিবাস ছিল শ্রীহট্ের মধে 
ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে । উপেন্ত্র মিশ্রের সাত পুত্র, জগন্াথ তৃতীয়। এই 
জগন্নাথ নবদীপে অধায়ন করিতে আসেন, আসিয়া পরম পাণ্ডিতা লাভ 
করেন! দেখিতে পরম হ্বন্দর; এমন কিঃ নবদ্ীপে তিনি একজন 
অদ্বিতীয় রূপবান ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শুধু তাহা নহে, 
জাতাংশেও কুলীন, ভরদ্বাজ * বংশজাত। পূর্বে বলিয়াছি যে নীলাম্বর 
চক্রবর্তী, সার্ধভে মের পিত। বিশারদ ও গুরু রামভদ্র, এক সময়ের লোক । 
এই নীলাম্বর চক্রবর্তীর ছুই পুত্র ও ছুই কন্তা। জ্যেষ্ঠা কন্ার নাঁম 
শচী। এই শচীদ্বেবীর সহিত নীলাগ্বর জগন্নাথ মিত্রের কূপ গুণ দেখিয়া 
বিবাহ দিলেন। জগন্নাথ মিশ্র তীহার পাণ্ডিত্যের নিমিত পুরদ্দর 
আখ্য। পাইগ়াছিলেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্ঠাকে বিবাহ করিয়া 





৭৯ বারের ওরা, হা 


রাঃ অমৃত বাঙ্জার পত্রিকা অফিস হইতে মুন্রিত মুরারি গুপ্ডের কড়চায় 
মহাপ্রতু বাত্ম্কগোত্রী বলিয়া. জানা যায় । কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ঘটধছিগের 
কারিকায় তিনি ভরঘাজগোত্রীয় বলিয়। লিখিত আছেন। 





উপক্রমণিক! ৮/০ 


'অন্তান্য শ্রীহয়াদের নদীয়ার ষে পাড়ায় বসতি ছিল, দেই পাড়ায় বাস 
করিয়া শচীদেবীকে লইয়া! সংসারধাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই 
জগন্নাথ ও শচী আমাদের নিমাইয়ের পিতা ও মাতা । নীলাম্বর তাহার 
কনিষ্টা কন্তা শ্রীচন্দ্রশেখর আচাধ্যরত্বকে দান করেন। চক্শেখের 
কগন্নাথের বাড়ীর নিকটে বাস করিতেন। 

স্লগন্নাথ মিশ্র আর শ্রীহটে ফিরিয়া গেলেন না । যদিও দরিদ্র, তবু 
তাহার সংসারষাত্রা অনায়াসেই নির্বধাহ হইত | জগন্নাথের উপযুণপরি 
আট কন্! হর এবং সবগুলিই নষ্ট হয়। ভাহার পরে এক পুত্র জন্মে, 
উাহার নাম রাখেন বিশ্বরূপ। এই পুত্র দম্পতির সর্বন্ব-ধন ছিল। বিশ্বরূপ 
রূপে গুণে অতুলনীয় ছিলেন। পুত্রের বয়স খন আন্দাজ আট বছর, 
তখন অগন্দাথের পিতামাতার নিকট হইতে আজ্জাপত্র আসিল ? তাহাতে 
'লেখ। ছিল যে তিনি ঘেন স্ত্রী পুত্র সমভিব্যবহারে স্বর ওহাদিগকে দর্শন 
করিতে আনেন। পিতামাতার এই আজ্ঞাপত্র আসিলে শচীদ্বীও শ্বশুর 
শশ্রড়ীকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তীহার। দুইজনে তখন 
পুত্রটিকে লইর়। যাত্র! করিয়া, ক্রমে শ্রীহটে নিক্গ গৃহে পৌছিলেন। 

ইহা ১৪৬ শকের কথা । এঁ শকের মাঘ মাসে শচীদেবীর আবার 
পার্ভ হইল। তখন বিশ্বূপের বয়ক্রম নয় কি দশ রখসর। কোন 
কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই ষে জগন্ধা্থের ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না; তবে 
তাহার মাতা শোভাদেবীর আদেশ ক্রমে তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া নবীপে 
প্রত্যাগমন করেন। শোভাদেবী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, কোন 
মহাপুরুষ তাহাকে বলিতেছেন যে, তাহার পুত্রবধূর গর্ভে প্রীভগবান্চন্্ 
স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব তিনি যেন শীপ্রই ইহাদিগকে নবদীপে 
পাঠাইয়া দেন। এইজন্য শোভাঁদেবী ভগন্নাথকে শীত নবধীপে গমন 
করিতে আদেশ কয়েন। 


৭০ শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত 


দশহরার সমর গঙ্গা পানের যাত্রিগণ সমভিব্যাহারে, জগন্নাথ স্ত্রী পুত্র 
লইয়া নবন্ীপের বাড়ীতে ফিরিলেন। শচ”র গর্ত দশম মাস উত্তীর্ণ হইল 
তবু পুত্র কন্ত। কিছুই হইল না। ক্রমে একাদশ মাসও উত্তীর্ণ হইল। 
মাঘ মাঁসে গর্ভ' হইয়াছিল, আবার মাম মাস আসিল, তবু শচী প্রসব 
করিলেন না। পরে ফাল্গুন মাস আসিল, তখন জগন্নাথ ব্যস্ত হইয়া শ্বশুর 
নীল'ম্বর চক্ষবন্তীকে ভাকাইলেন। তিনি বিখ্যাত গণক। নীলাম্বর 
গণন! করিয়া দেখিলেন, অতি সত্বর শচী প্রসব করিবেন এবং তাহার 
গর্ভে কোন এক মহাপুরুষ জন্ম লইবেন। এই কথা শুনিয়া সকলে সুস্থির 
হইলেন। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত হইতে জ্যোতিষ্প্রকাশ গ্রস্থকার এই কয়েক 
পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন :-- 
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন । 
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥ 
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। 
মন্ড বর্গ আষ্ট বর্গ সর্ব শুভক্ষণ ॥ 
এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মপত্রিকা 
দিয়াছেন । দিয়া তাহার গ্রন্থ সমাঞ্ধ করিয়াছেন। জ্যোতিষশান্্ব যে 
সত্য ইহাই প্রমাণ করিবার নিমিল্, গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মপত্রিক 
দ্বারা দেখাইয়াছেন। অন্তান্ত বহুতর জ্যোতিষিগণও এই জন্মপত্রিকা 
বিচার করিয়াছেন। তাহারা সকলেই ইহাই সাবাস্ত করিয়াছেন ষে 
এরূপ “সর্ব শুভক্ষণ” হওরা নিতান্ত ছুর্ঘট। | 


শীঘমিয়-নিমাইঠবিত 


প্রথম অধ্যায় 


১৪০৭ শকে, পবিত্র জাহ্বীতীরস্থ বিদজ্ঞনপবিশোতিত ননদ্ধ।% 
নগরে মনোহর ফান্ধন মাসে, নিদ্দল পূর্ণিম। নিশিতে, শ্রীগৌরাঙগদের 
শবতীর্ণ হুইলেন। যেমন সন্ধ্যার সময় পুব্বদিকে একখানি সোনাব 
থালার ন্যার চন্দ্র উদর হইলেন, অমনি ভ্রীগৌবাঙ্গ, সিংহ বাশিতে 
পূর্বকাস্তণী নক্ষত্র, মাতৃগর্ত হইতে ভুমিষ্ট হইলেন । সেই সময় আবার 
ন্ত্গ্রহণ হইল এবং নবদ্বীপ নগরে সকলে হরিধ্ধনি করিয। উঠিলেন। 
গৌরভক্তগণ এই সমুদায় পটন! লইঈএ| নান। কথ। বলিয়। থাকেন । প্রীপাদ 
কবি কর্ণপুব বলেন যে, চন্ত্রগ্রহণ হইবার আর কোন কারণ ছিল ন]। 
বিধি দেখিলেন যখন অকলঙ্ক চন্্স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন, তখন 
'আর সবলঙ্ক চন্দ্রের গ্রোজন নাই। উচাই নুঝাইনার নিমি্ বিণির 
ইচ্ছাত্রমে রাহ চন্দ্রকে গ্রাস করিল। অন্ত কেহ বলেন বে, প্রীগৌরাঙ্গ 
অবতীর্ণ হইলে, সেই মহাব্যাপার ঘোষণ|। করিবার নিমিশ গ্রহণ হুইল, 
যেহেতু গ্রহণ হইলে লোক মাত্রেই হরিধ্বনি করিবে। প্রকৃত কথ 
যেই প্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, অমনি নবহ্বীপবাসী সকলে প্রফুল্প 
অস্তঃকরণে হরিধধনি করিতে লাগিলেন। সে হাহা হউক, এইব্ূপে 
হরিধ্বনির সহিত যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। 

যেনগরে লোক কেবল বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা করিয়! উদ্বপ, ষে সমাজে 
সুচাগ্রভাগাপেক্ষা তীন্ম বুদ্ধিসম্পর পণ্ডিত লোক বিদ্যমান) যে স্তার়শাঙ্জে 


০ শ্রাঅমিয়-নিমাই-চরিত 


ভগবান্‌কে স্থাপন করিতেছে ও আবার খণ্ডন করিতেছে? সেই নগরে 
“সেই সমাজে সেই তর্ব-হরঙ্গের মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ উদিত হইলেন। ইহাতে 
-গৌরভক্তগণের মনে নানা ভাব উঠিতে পারে। এরূপ মনে হইতে 
স্পারে ষে সমস্ত বিদ্যাচচ্চীর চরম ফল কি, তাহাই দেখাইবার নিষিস্ত 
কীগৌরাঙ্গ বিদ্যাচচ্চির ফলম্বরূপ স্বয়ং উদয় হইলেন। এরূপও কেহ 
“কেহ ভাবিতে পারেন, পাছে লোকে এ কথা বলে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল 
'নিব্বেধ লোককে ভুলাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সময় বাছিয়া 
সাব্বভৌমের সময় আবিভূত হইয়াছিলেন। অতি প্রখর বুদ্ধিমান লোক 
যাহাঁদের বুদ্ধি সুম্ত্র হইতে স্থক্্মতর, ধাহারা তর্কশান্ত্র পড়িয়া স্বভাবতঃ 
“আপনাপ্দিগকে সব্বেচ্চ স্থানে আসীন ভাবেন, এমন কি শ্রীভগবানের 
'আধিপতা পর্যাস্ত স্বীকার করিতে গ্লানি মনে করেন, তাহারা একপ্রকার 
“দৈত্য; তীহাদেয় ভয়ে দেবগণ পর্যন্ত কম্পিত হয়েন এবং যত শুভ 
মুদ্রায় লুকাইয়া থাকে । যখন হিরণাকশিপু বিরাজমান, তখন তাহার 
গ্বিত্যভাব জগতে আধিপত্য করিত, আর যাহা কিছু ভাল লুকাইয়া 
'ছিল। সেই সময় শ্রীভগবান নৃসিংহরূপে অকুতোভয়ে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন ! সেইন্সপই কি শ্ত্রীগৌরাঙ্গ, যখন জগতের মধ্যে সব্বপেক্ষা 
বুদ্ধিমান নৈয়ান্িকশ্রে্ঠ রঘুনাথ বিরাজ করছিলেন, সেইকালে তাহার 
উদয় হইবার উপযুক্ত সময় ভাবিয়াছিলেন ! এ সফন্ত নিগুঢ় কথা আমরা 
ক্ষুদ্র জীব কিন্ধপে বুঝিব? 

শ্রীজজগঞ্পাথ মিশ্রের বাটীতে একটি বৃহ নিগবৃক্ষ ছিল, ভাহারই' 
ভলাতে আআতুড় ঘরে শ্রীগৌরাঙ্ব ভূমিষ্ঠ হইলেন। ধাত্রী দেখলেন যে, 
বশিশুটীর জীবনের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। খন তাহাকে জীবিত করিবার 
জন্ত নকলে যত্ব করিতে লাগিলেন। একটু পরে শিশুটির নিস্বাস পড়িতে 
জাগিল দেখিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শিশুর শরীরটা 


নিমাইয়ের হরিনামে প্রাত 


অপেক্ষাকৃত কিছু বড়, কারণ ইনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন ৯ 
বর্ণ একেবারে কাচা সোনার স্কার। 

গুর্ব্বেই বলিয়াছি ষে শ্রীহাটয়গণ যে পাড়ায় বাস করিতেন, ভ্রীজগন্াথ' 
মিশ্র সেই পাড়ায় গৃহ নির্মান করেন। এই পাড়ায় শ্রীমুরারি গু বৈদ্কের 
বাস ছিল। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ট হইলেন, তখন মুরারির বয়স আন্দা্- 
পনর বংসর। এই মুরারি গুপ্ত কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের বালযল'লা! লিখিত 
হয় এবং এ গ্রস্থকে মুরারি গুপ্ঠের কড়া বলে। অনস্ত সংহিতা? 
অতি প্রামানিক গ্রস্থ । সেই গ্রন্থে এবং মুরারীর কল়্চার শ্রীগৌরাঙ্গের 
আদিলীল' লিখিত আছে । জগন্নাথ পুঞ্রের নাম রাখিলেন বিশ্বস্তর )' 
তাহার জেস্টপুত্র ও বরস্তগণ তীহাকে এ নামে ডাকিতেন কিন্তু তাহার 
জননী তাহাকে নিমাই বলিয়া ভাকিতেন। আর পরিশেষে সেই, 
নামে তিনি নবদ্বীপে সর্বসাধারণের নিকট বিখা'ত হন। তাহার 
শৃতিকাগৃহ নিশ্ববৃক্ষতলে ছিল বলিরা নামের সৃষ্টি হয়; কিন্বা নিষ্ব' 
ভিত, এই জন্য নিমাইকে যমের নিকট তিত করিবার নিমিষ্ভ 
তাহার জননী তাহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিন্তেন, তাহা লইয়! বিচার 
করিবার প্রয়োজন নাই । উপবীত্কালে তাহার আর একটি নাম হয় 
“গৌরহরি”। তাহার বুক্তান্ত পরে ব্বিত হইবে। ভক্তগণ তাহার, 
“স্ত্রীগৌরাঙ্গ” কি “গৌর” নাম রাখিয়াছিলেন। তখহার সর্বশেষের নাম: 
“রীরুষচৈতত্ত 1” 

এই যে শিশুটি শট়ী ও জগন্নাথ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ইহার 
আকুতি ও প্রকৃতি ঠিক অন্ত শিশুর ন্যায় নহে। প্রথমত: যেরূপ বয়স, 
তাহা অপেক্ষা তাহার শরীর অনেক বড়, সেই শরীরে রোগমাত্র নাই, 
আর শিশু এক্সপ বলবান ও চঞ্চল যে নারীগণ তাঁহাকে কোলে করিয়ট' 
রাখিতে পারেন না। শিশুর আর একটি গ্রক্ৃতি দেখিয়া সকলে বিশ্বয়াপ্গ: 


৬ ্‌ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 

হুইলেন] শিশু স্বভাবে যখন রোদন করে, তখন হরিনাম শুনাইলেই চুপ 
করে। অন্য রমণীর কোলে আঙ্গিনায় নিমাই রোদন করিতেছে, শচীরাণী 
ঘরে রন্ধন করিতেছেন, রমণী নিমাইকে থামাইতে পারিতেছেন না; তখন 
শচী তাহাকে ডাকিয়। বলিতেছেন, “তুই হরি হরি বল, ছেলে থামিবে 
: এখন ।” বাস্তবিক তাহাই হইত। রোকুঘ্যমান শিশু সঙ্গীত-যস্ত্রের ধ্বনি 
শুনিলে যেরূপ চুপ করে, হরিনাম শুনিলে রোকুষ্যমান নিমাই সেইরূপ 
অমনি চুপ করিত। .এদিকে নিমাই কোলে থাকিবে না, নামিরা পড়িবে । 
তখন হামাগুড়ি দিতে শিখিযাছে, কোল হইতে নমিযাই জান্যোগে 
ক্রুতগতিতে চলিবে। অন্যমনন্ক হইলেই কোথায় পলাইবে ঠিকান৷ নাই । 
এই জঙ্য নিমাইকে আঙ্গিনায় নামাইয়া প্রতিক্ষণ তাহার প্রতি লক্ষ 
রাখিতে হইত। একটু ফাক পাইলেই নিমাহ আঙ্গিনা ছাড়িয়া রাপথে 
উপস্থিত হইল, কি গঙ্গামুখে চলিল; আর যদি দেখিল তাহাকে কেহ 
ধরিতে আমিতেছে, তবে জান্ পাঁতিয় দ্রতবেগে পলাইতে লাগিল। 
নিমাই যখন এইরূপ হামাগুড়ি দিয়া চলিত, তখন তাহার এক অপূর্ব 
শোৌভ। হইত । এই শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত শচী তাহাকে আঙ্গিনায় 
ছাড়িয়া দিতেন এবং তাহার নঙ্গিনীদের সঙ্গে চিত্র-পুরপিকার স্যার 
দাড়াইয়া তাহা! দর্শন করিতেন। পদ-কর্তা বাহুদেব ঘোষ নিমাইয়ের 
হামাগুড়ি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন_- 

এক মুখে কি কহিব গোরাটাদের লীলা । 
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচী-বালা। 


লালে মুখ ঝরঝর দেখিতে হুন্দর | 
পাকা বিশ্বফল জিনি সুন্দর অধর ॥ 
অগদ বলয় শোভে সুবাহু যুগলে। 


চরণে মগরা খাড় বাধ নখগলে।॥ 


চৌর কর্তৃক অপহরণ € 


সোণার শিকলি পিঠে পাটের থোপনা। 
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপন! ॥ 


নিমাই যখন হাটিতে শিখিল, তখন তাহাকে লইয়] জগন্নাথ, শচী ও 
কিশ্বদ্ূপ, এবং আত্মীয় গ্রতিবামিগণ, সকলেই শশবাস্ত হইলেন। কোথা 
কোন দিক হইতে নিমাই ছুটির] পলাইবে, আর নগরে হারাইয়া যাইবে 
সকলেরই এই ভয়। বিশেষতঃ একদিন নিমাই একটি সর্প ধরায় 
উক্কারা আবু বিশ্বাস করিতেন না। আর একদিন এইরূপ আর একটি 
শ্বপ হয়| 

এক দ্রিবদ মেষমালী (শিবগীতা গ্রস্থ) নামক একজন চৌর 
শিশ্টটিকে এইন্ধপে পথে সহীযহ্ীন ও স্বর্ণ আভরণে ভূষিত দেখিয়া 
লোভ প্রযুক্ত তাহাকে লইয়া পলাইল। বাড়ীর সকলে হঠাৎ নিমাইকে 
ন: দেখিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কত শত লোক 
পথ দিঘ্লা যাইতেছে, কে কাহার তল্লান করে? নিমায়ের উদ্দেশ্য না 
পাইয়। সকলে যখন তিস্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছেন, তখন নিমাই দৌড়িতে 
দৌডিতে আসিয়া পিতার কোলে উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে 
কে একজন তাহ'কে লইয়! গিয়াছিল, আর সেই রাখিয়া গেল। এই 
মেষমালীর কখা এখন শ্রবণ করুন| এই দহ নিমাইকে স্বন্ধে করিবামাত্র 
বালকটার প্রতি তাহার গাঢ় ন্সেহ ও আকর্ষণ হইল। এই শিশুটাকে 
বধ করিতে হইবে, এই কথা মনে করিয়! তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল । 
তখন লে কিন্ত্ুপ নৃশংস ও ছুর়াচার তাহা মনে বুবিতে পারিল। এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে সে প্রথমে নিমাইকে দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল, পরে 
ভাহার হতে গুঁদান্তের উদয় ভইল এবং “সইক্ষণ হইতে মেষমালী সংসার 
ত্যাগ করিয়া পরম নাধু হইপেন! 


ঙ 'আমিয়শনমাহ- 


পূর্বে বলিয়াছি শিশুটির আরুতি মগ্নম্তের মত হইলেও, ঠিক অন্যান্ 
শিশুর মত ছিল না। মন্তষ্বের এরূপ গলিত কাঞ্চনের স্টায় অঙ্গের বর্ণ 
হয়, ইহা কবিগণ বর্ণনা করিতেন বটে, কিন্তু এই শিশুতেই প্রথমে সকল 
উহা প্রতাক্ষ করিলেন। হস্ততল ও পদতল যেন হিল দিয়া রঞ্িত। 
যখন আঙ্গিনা দিয়া শিশুটি হাঁটিয়া যাইত, তখন বোধ হইত যেন পদতুল 
দিয়া শোণিত ঝরিয়া পড়িভেছে। অঙ্গের গঠন ন্ুঠান। প্রতি অঙের 
চলন, প্রতি অঙ্গের গতি, নয়নের দৃষ্টি, মুখের হালি এবং কথ+--সমূদায়ই 
লাবণাময়। প্রকল্প বদন যেন কঁদে-কাটা-একেবারে দোষশুন্ত । ঠোট 
দ্র'খানি পক্ক বিশ্বের মত। কিন্তু বোধ হয় নয়ন দৃ'টাই সর্বাপেক্ষা 
মনোহর ৷ দেবতা ভিন্ন মন্তয্বের এরপ ত্বাথি হইতে পারে, ইহ শিশুকে 
দেখিবার পূর্বে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিছেন না। নয়ন ছুটি 
পদ্মফুলের গ্যায় দীঘল ছাদের, তাহাতে হষৎ রক্তবর্ণের আভা প্রকাশ 
পাইতেছে, যেন তাহার মধো বরুণ'-রূপ মকরন্দ টলমল করিতেছে ? 
শিশুটি যাহার প্রতি চাহিত তাহারাই চিত্ত, তর্দণ্ডে হরণ করিয়া লইত ? 
তাঁহাকে যে দেখিত, তাঁভারই মনে কি একটি নৃত্ুন ভাবের উদয় হইত? 
সে ভাঁবটি এই যেএইটী কি মন্তস্য-শিশু না দেব-শিশু? 

নিমাইয়ের আর একটি অগপ্রাকৃতিক গুণ দেখা যাইত, তাহাকে 
কোলে লইলেই শরীর আনন্দে পুলকিত হইত। কি পুরুষ কিনারী 
 নিমাইকে কোলে করিলে, আর ছাড়িতে চাহিতেন না। হুতরাঁং শচী 
আর পুত্রকে কোলে করিবার বড় একটা অবকাশ পাইতেন না। 

ইহা ব্যতীত শিশুর জন্ম হইতে শচী, জগন্নাথ ও অন্যান্ত নিজ জনে 
অনেকরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে লাগিলের, শিশু যখন নিদ্রা 
যাইতেছে তখন কেহ দেখিল যে তাহার হৃদয়ে চন্জের সায় কি জলিতেছে। 
কথন নেখিল সর্ব বিদ্যুৎ ছারা আবৃত! আবার কখন শট'দেবী গৃহমধ্যে 


জ্যোতির্ময় মৃত্তি ৭ 
বহুতর জ্যোতিশ্য় মুত্তি দেখিতে পাইতেন, তখন ভয় পাইয়া জগন্নাথ 
মিশ্রকে ডাকিভেন। কখন ভাবিতেন এ সব চৌর, আবার কখন 
ভাবিতেন ইহারা ডাকিনী। ডাঁকিনী ভাবিয়া শচীদেবী পুত্রের মাথায় 
রক্ষা বাদ্ধিয়া দিতেন ও সর্ববা্ে থুথু দিয়া মন্ত্র পড়িয়া পুত্রের গ্রাতি-অঙ্গ 
জনার্দনকে সঁপিয়া দিতেন । 
এক দিবস রজনীষোগে শচীর কোলে শিশু ঘুমাইয়া আছে, শচীদেবী 
দেখিলেন যে, নানাবিধ জ্যোতির্দয় মৃত্তি তাহার পুত্রকে ঘেরিয়া কি 
করিতেছেন। এইবূপ অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধো দেখিয়। শচীদেবীর 
তখন একটু সাহস হইয়াছে । তিনি তখন বাস্ত হইয়া নিমাইকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “তুমি তোমার পিতার ঘরে গিয়া শুইয়া থাক ।” মনের ভাব এই 
পিতার কাছে শুইলে পুত্রের বিপদ হইবে না। আর জগন্নাথ মিশ্রকে 
ডাকিয়া বলিলেন যে, নিমাই তীহার ঘরে যাইতেছে, তিনি অগ্রবর্তী হইয়া 
তাহাকে ঘরে লইয়া যান। নিমাই মাখের কথা শুনিয়া আঙ্গিন! দিয়া 
তাহার পিতার ঘরে যাইতেছে, এমন সময় শচী অতি মধুর স্ুপুরধবনি 
শুনিলেন। তিনি ব্য্ত হইয়া নিমাইয়ের কাছে গেলেন এবং দেখিলেন 
জগন্নাথ অগ্রবর্তী হইয়া পুত্রকে লইতে আসিতেছেন। এইবর্ূপে উভয়েই 
পুত্রের শ্তন্ত পায়ে অতি মধুর ন্ুপুরধবনি শুনিলেন। পরে নিমাইকে ঘুম 
পাড়াইয়| ছুইজনে পুত্রের কথা কহিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, 
“এ পুত্রের দেহে গোপাল বিরাজ করেন। বাৎসল্য নেহে অভিভূত শচী, 
ইহাতে আপনাকে কিছুমাত্র গোৌরবাম্িত মনে না করিয়া বলিতেছেন, 
“যিনিই থাকুন, যেন আমার পুত্রের কোন অমঙ্গল না হয়।৮ 
গৃহের ভিতর যাহাই হউক, যখন নিমাই খেলা করে, তখন, ঠিক সামান্ত 
বালকের মত। নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত । যদিও তাহার পিতা 
তাহার হাতে খড়ি দিয়াছেন, কিন্ত লেখাপড়ায় শিশুর কিছুমাত্র মন নাই। 

১:৮৪ 


৮ প্রীঅযিয়-নিমাই চরিত 


বয়ন্ত শিশুদের সঙ্গে মিলিয়! নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত থাকায়, 
শচী অনেক সময় দুঃখ পাইতেন। যশোদ যেমন নীলমণিকে সাজাইতেন 
সেইরূপ শচী নিমাইকে সাজাইয়! ছাড়িয়া দিতেন, অমনি নিমাই খেলায় 
মাতিয়া সর্ববাঙ্গে ধূলা মাখিত। শচী ধরিয়া অঙ্গ মুছাইয়া দিতেন, কিন্ত 
চঞ্চল নিমাই তদ্দণ্ডে আবার যাহা তাহাই হইত। খেলার মত্বতায় 
নিমাইএর ক্ষুধা বোধ নাই, রৌন্্র জান নাই। ক্ষুধা ও পিপাসায় মুখ 
শুকাইয়! গিয়াছে, রৌদ্রে বদন ঘামিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম পড়িতেছে, শচী 
অনেক তল্লাসে নিমাইয়ের লাগ পাইয়৷ তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিতেছেন 
“ওরে অবোধ ছেলে! তোর কি ক্ষুধাও লাগে না? রৌদ্রে তোর 
সোনার অঙ্গ কালী হইল, তোর কবে জ্ঞান হবে?” কিন্তু নিমাই খেলা 
ফেলিয়া আমিবে না। তখন কোনদিন শচী জোর করিয়! ধরিয়া 
আনিতেন; আবার কোন দিন মা ধরিতে আসিতেছেন দেখিয়া নিমাই 
গলাইত। নিমাই পলাইলে ধরেন, শচীদেবীর এমন সাধ্য ছিল না। 
তখন শচীদেবী কান্দিতেন, আর মায়ের চোখের জল দেখিলে অত্যস্ত 
কাতর হুইর! নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের গল! জড়াইয়। ধরিত। 
সন্ধ্যা হইলে নিমাইয়ের ঘৃমাইবার পূর্ব্বে ক্ষণেক কাল শচী আনন্দ- 
সাগরে ভাসিতেন। সেই সময় নিমাইকে লইয়া তিনি খেল! করিতেন, 
এবং নিমাই মায়ের সঙ্গে খেলা করিত। 
এঁ সময়ের লোক, পদকর্ত প্রীবাস্থদেব ঘোষ, নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে 
খেল! এইবপ বর্ণনা করিয়াছেন £-- 
শটীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বস্তর রায়। 
হাসি হাঁসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥ 
বয়ানে বসন দিয় বলে লুই । 
শচী বলে বিশস্তর আমি নাঁ দেখি ॥ 


কুকুরের ছানা রর 


মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে । 

নাচিয়া নাচিয়। যায় খগ্জন গমনে ॥ 

বাস্থদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা ॥ 

শিশুরূপ দেখি এই জগ-মন-লোভা ॥ 
"আবার ঠৈতন্যমঙ্গলে £-- 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে খটি করে। 

ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥ 

শচীমা'র স্তনযুগে ছু" পা রাখিয়ে। 

সোনার লতিক! দোলে যেন বায়ু পেয়ে ॥ 

একদিবন নিমাইচাদ একটি কুকুরের ছান! বাড়ী আনিয়া উপস্থিত। 
সেটাকে পিড়ায় তুলিয়া দড়ি দিয়া বীধিয়া রাখিল। অতি শুদ্ধা শচী 
দেবী পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া কুকুরের ছানা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত 
নিমাইকে অনুনয় ও তাড়ন! করিলেন, কিন্ত নিমাই কোন ক্রমেই শুনিল 
না) যাহ! হউক নিমাইয়ের অগোচরে তাঁহার মাতা সেই কুকুর-ছান৷ 
ছাড়িয়া দিলেন। এমন সময় নিমাইয়ের একটি বয়স্য দৌড়িয়! গিয়! তাহাকে 
সংবাদ দিল যে, তাহার ম! তাহার কুকুর-হথান! ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
নিমাইটাদ এ কথা শুনিয়! বাড়ীতে দৌড়িয়! আসিয়| দেখিল ষে সত্য সতাই 
কুকুর-ছানা নাই। তখন সে ক্রোধে ও ছু'খে রোদন করিতে করিতে 
গড়াগড়ি. দিতে লাগিল । শচীদেবী, আর একটি ভাল ছানা আনিয়া দিব 
বলিয়া, এবং অনেক যত্ব করিয়া তাহাকে সাত্বনা করিলেন। 
এইথানে পাঠক জিজ্ঞাস! করিতে পারেন যে, তুমি এ কুকুরের ছানার 

কথা কেন লেখ? উত্তর এই যে ধীাহারা নিমাইঠাদকে গোঁলকপতি 
'ভাবেন, তাহারা, সেই পরম বস্ত, কুকুর-শাবকের নিমিত্ত ধুলায় গড়াগড়ি 
দিয়াছিলেন, ইহা মনে করিয়া একটি অভি মধুর রস আম্বাদন করিয়া 


১০ ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


থাকেন। আর কৃপাময় পাঠক ! নিমাইটাদের সহিত আর একটু পরিচয় 
হইলে, আপনিও সম্ভনতঃ এ সমুদ্র কাহিনী মনে করিয়া সুখ পাইবেন। 

শ্রীনিমাইটাদের আর একটি অপ্রাকৃতিক শক্তি ছিল। পূর্বে বলিয়াছি 
শচীর অগ্রে নাচিবাব সময়, নিমাই মধুব অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিত। কিন্ত 
নিমাই ষে শুধু শচীর অগ্রেই এবপ নাচিভ এমন নহে । তাহার মধুব নৃত্য 
দেখিবার নিমিত্ত পাঁড়ার সকলে যত্ন করিত, এবং নাচাইবার নিমিত্ত 
তাহাকে সন্দেশ ও কল! দিত। নিমাই এক হাঁতে সন্দেশ ও এক হাতে 
কদলী লইয়! বা তুলিগা এমন নাচিত যে সকলে দেখিয়। বিস্মিত 
হইতেন। বোঁণ হইত নিমাই আপনি নািতেছে না, কে যেন তাহাঁকে 
নাঁচাইতেছে। নৃত্য দেখিলে, নিমাই যে শ্ববশে নাই, তাহা স্পষ্ট বোধ 
হইত । কিন্তু ইহ! অপেক্ষাও আশ্চর্যের কথা, যে সেই শিশুর নৃত্য দেখিতে 
দেখিতে দর্শকের সংসারে গুদান্তের উদয় হইত, মন আদ্র হইত, ভর্তিতে 
শরীর পুলকিত হইত, আর হৃদ্ণে আনন্দে তরঙ খেলিয়া আনন্দাশ্র 
পড়িত। এমন কি, ধাহারা দ্খিতেন তাহাদেরও সেই সঙ্গে লঙ্গে নাচিতে 
ইচ্ছ। করিত, তবে লজ্জায় নাচিতে পারিতেন না। 

নৃত্য অঙ্গভঙ্গি মাত্র তাহাতে এত শক্তি কেন? অন্য একজন অঙ্গভঙ্গি 
করিয়! নৃত্য করিতেছে, তাহাতে দর্শকের কেন সুখের উদয় হয়? নৃত্য 
কি অদ্ভুত বস্তা! ইহার শান্্ও আছে। নৃত্যের কি অদ্ভুত শক্তি তাহা 
বালক নিমাই দেখাইতেন। চারি বৎসবের শিশু, সর্বা্গ সুন্দর, শরীরে 
কখনও রোগ নাই, র্বাঙ্গ স্থগঠিত বদন যেন পুর্ধিমার টাদ, বর্ণ যেন সোনা 
কুসুমের স্তায়, হৃদ্র প্রসর, কটা ক্ষীণ। শচী আঁটি কাপড় পরাইয়া 
দিয়াছেন, মুখখানি মুছিয়া উহা অলকাবৃত করিয়াছেন, কেশসংস্কার করিয়।! 
মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিয়াছেন, আর সেই চূড়ায় স্থ্বর্ণ ফুল ঝুলিতেছে,_ 
নিমাই শচীর আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছে । আর শচী ও অস্যান্ত রমণীগণ 


শিশুর সঙ্গে হরিকীর্তন ১১ 


হাতে তালি দ্িতেছেন। নিমাই ছুলিতেছে, আর সেইসঙ্গে রমণীগণের 
হৃদয়ও ছুলিতেছে। নিমাই নাচিতেছে, আর তাহাদের হৃদয়ও নাচিতেছে। 
দেখিতে দেখিতে দর্শকগণের নয়নে আনন্দাশ্র আসিল, বাহদৃহি একটু 
কমিয়া গেল। তখন তাহার! দেখিতেছেন যেন শচীর আঙ্গিনায় একটি 
অপরূপ সোনার পুতুল নাচিতেছে। ইহাতে জগৎ স্থখময় বোধ হইতেছে 
আর মনে হইতেছে যে, প্রীভগবান্‌, পূর্ণানন্দ, তাহার রাজ্য সদানন্দ, ও 
তাহার সান্ষী-_নিমাইাদ । 
এইরূপে নিমাই কখন কখন বয়স্তগণের মধো আপনি আপনি নৃতা 
করিত। নিমাইকে মুখে হরিবোল বলিয়া, ছুই বাহু তুলিয়া, ঘুরিয়া 
ঘুরিয়! নৃত্য করিতে দেখিয়া, বয়স্তগণ তাহাকে ঘিরিয়া হাতে তালি দিত। 
ক্রমে ভাহারাও উন্মত্ত হইয়া! “হরিবোল” বলিয়! নৃত্য করিত। যথ! বাহু 
ঘোষের পদ :-_ 
কিয়ে হাম পেখস্থ কনক পুতুলিয়া। 
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধুলি ধুসরিয়! ॥ 
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া। 
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া ॥ 
কখন নিমাই নাচিতে নাচিতে ধুলায় গড়াগড়ি দিত, আবার সেই 
সঙ্গে সঙ্গে বয়শ্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ধুলায় গড়াগড়ি দিত। যাহার 
উন্মতত| কিছু কম, নিমাই তাহাকে স্পর্শ কি আলিঙ্গন করিবামাঁত্র সেও, 
'কেন কি জানি, তদ্দণ্ডে উন্মত্ত হইত। এইরূপৈ “হরিবোল” ধ্বনি শুনিলে 
শচী ভখনই বুঝিতেন যে, এ নিমাইয়ের কাজ; আর দৌড়িয়া আসিয়া 
তাহাক্ষে কোলে করিয়! অঙ্গ মুছাইতে মুছাইতে বাড়ী লইয়! যাইতেন। 
একদিনকার এইক্ধপ নৃত্য কিছু বড় রকমের হয়। তখন নিমাইয়ের 
বন্রম আন্দাজ চীরি বখসর। এই ঘটনাটি আমার অভিন্ভ কলেবর 
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শ্রীবলরাম দাস, প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, কবিতায় থে বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহা এখানে দিলাম ১ 
সব শিশু মেলি গলে বনমাঁলা পরেছে। 
করতালি দিয়! ভরি হরি বলে নাচিছে ॥ ধু ॥। 
শিশু ধরি কোলে, নিমাই আধ বোলে, 
বলে “বোল হরিবোল।” 
আলিঙ্গন পেরে, উঠিয়ে মাতয়ে, 
নাচে, বলে হরিবোল ॥ 
মাঝে গড়ি যায়, নিমাই ধুলায়, 
হরি বলে উভরায় 
নিমা য়েরে ঘিরি। কর-বরাধরি' 
শিশুর! নাচিয়] যায় ॥। 
বৃদ্ধ গরনিত, প্রবীণ পণ্ডিত, 
পথে যায় সেই কাকে। 
হাসিধার মন, উলট! ঘটন, 
সান্ধাইল সেই দলে 
বৃদ্ধ শিশু সনে, আবিষ্ট হইয়া, 
নাচে আর হরি বলে। 
লঙ্গ! নাহি করে, হ্থখে নুতা করে, 
উর্দধ দুই বাঁছু তুলে ॥ 
কলনী৷ লইয়া, নাগরিয়াগণ, 
নাচিবারে মন ধায়। 
দাড়াইয়া দেখে, জল বহে চোখে, 
দারুণ কুলের দায় ॥ 


প্রীবলরাম দাসের পদ ১৩ 


হরিধ্বনি শুনি, বুঝিলেন শী, 
এ লব নিমাই-কশ্ম। 
ধাইয়া আইলা; ভঙ্লিতে লাগিলা, 
“এই কি তোদের ধর্ম । 
ক্ষেপা ছেলে পেয়ে, পাগল করিয়ে, 
পাইছ মনেতে নখ । 
পর-পুত্র লয়ে, এরূপ করিছ, 
বুঝ ন| পরের ছুঃখ ॥ 
ভংগন। শুনিল, চেতন পাইল. 
বিজ্ঞঙ্গন ভাবে মনে । 
একি অকম্মাৎ কি ভাব হুইল, 
মতিচ্ছন্ন হইল কেনে ॥ 
ঘরে গেল শচী, পুত্র কোলে করি, 
বনমাল। গলে দোলে। 
শচী-কোল হ'তে, আনন্দিত চিতে, 
বলাই লইল কোলে ॥ 
শচীর মনে বিশাস যে তীহার পুত্রটি খুব ভাল, তবে কুল্োকে 
কি ছুষ্ট বয়ন্তগণ তাহাকে পাগল করে। নিশিযোগে নিমাইকে ঘুম 
পাড়াইতেছেন, নিমাই ঘুমাইতেছে না। নিমাই ক্রমে মায়ের বুকের 
উপর উঠিয়! ছুই স্তনে পা দিয়া ও মায়ের হাত ধরিয়া ছুলিতে লাগিল । 
শচী বলিতেছেন, “বাপ! পাগলামী করিস কেন? তুই কি আমার 
পাগল ?” 
নিমাই বলিতেছে, “মা, আমিই কেবল পাগল না, আমি ছাড়া আর 
সবাই পাগল ।” এইরপে মাঝে মাঝে পুত্রের মুখে পাক পাক! কথা 
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শুনিয়া শচী বিস্মিত হইতেন। অমনি শচী জগম্নাথকে ডাকিয়া 
বলিতেছেন, "শুন শুন তোমার পাগল নিমাই বলে কি! বলে যে, সে 
ছাডা আব সকলেই পাগল 1” 

আবার ননী না পাইয়া নিমাই রোদন করিত। আর ননী পাইলে 
হাতে করিয়া নৃত্য করিত। লোচনের এই গীতটি তাহার সাক্ষী £--- 


দেখ দেখ আসি যত নদেশ্বাসী 
আমার নিমাইচাদে। 
প্রভাতে উঠিয়া বসন ধরিয়া 


ননী দে মা বলে কান্দে ॥ 
পুরাণে শুনিল যা! নঘনে দেখিল তা ॥ ধুয়! 
ন/চিছে অঙ্গনে শিশুগণ সনে 
নধনে গলয়ে লোর। 
কহয়ে লোচনে এচীর ভবনে 
বাসন। পুরিল মোর ॥ 
বয়স্ত বালকগণ লইয়া নিমাইয়ের নৃত্য ও হরিকীর্তন বান্থুঘোষ এই 
ক্ন্দর পদে বর্ণনা করিয়াছেন £-- 
গোরা নাচে শচী'র ছুলালিষা। 
চৌদিকে বালক মেলি দেই ঘন করতালি 
হরিবোল হরিবোল বলিয়া ॥ ধর 
হুর চতুনা মাথে গলায় সোনার কাঠি। 
সাধ করিয়া মায়ে পরায়েছে ধড়া গাছটি জাটি ॥ 
হ্ন্দব চাঁচর কেশ স্থুললিত তন্থু। 
ভূবনমোহন বেশ তুরু কামধন্ত্ু ॥ 


পিতার শাসন ১৫ 


রজত কাথন নানা আভরণ, 
অঙ্গে মনোহর সাজে । 
রাতা উৎপল, চরণ যুগল, 
তুলিতে নৃপুব বাজে ॥ 
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে, 
বোলে আধ আধ বাণী। 
বাস্থদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে, 
গোর। মোর পরাণের পরাণি ॥ 
নিমাইয়ের বয়স তখন পাঁচ বংসরও নগ। ক্রমে নিমাই গঙ্গাভীরে 
খালুকায় শিশুগণের সহিত খেল। করিতে ল।গিল। পাঠে একটু মাত্র 
মন নাই। পিতামাতাকে ভয় নাই। এক দিবস জগন্নাথ ক্রোধ করিন! 
হাতে সাট লইঞ্স। পুত্রকে প্রহার করিতে গঙ্গাতীরে চলিলেন। শচী 
জগমাথের ক্রোধ দেখিয়া, আলু থালু হইয়া পাছে পাছে নিমাইকে রক্ষা 
করিতে দৌড়িলেন। জগন্নাথের হাতে সাট দেখিয়া নিমাই জননীর 
কোলে লুকাইল। জগন্নাথ নিমাইয়ের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়! শচীকে 
বলিতেছেন, “তুমি ওকে ছেড়ে দাও। তুমিই তো ওকে নষ্ট করিলে ।” 
শচী বলিতেছেন, “তুমি কর কি? ছেলে ডরাইয়া ম'লো। লেখাপড়া 
ক'রে কি হবে। দেখ না ভয়ে কাপিতেছে। ছি, হাতের ছড়ি ফেলে 
দাও।” ইহ। বলিয়৷ ছড়িগাছি কাড়িয়া লইলেন। তখন জগননাথও যে জোর 
করিয়া ছড়ি ধরিয়৷ রাখিলেন তাহ নহে। নিমাই তখন একটু কান্দিল, 
ইহা! দেখিয়া! জগন্নাথের আর ধৈর্য রহিল না। অমনি বাহ প্রসারিয়া 
মিমাইকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিয়া কাদিতে লাগিলেন। 
আর বলিতেছেন, “আমি কি নিষ্ঠুর। নিমাইকে কান্দাইলাম 1” 
কাজেই নিমাই আঁর পড়িত না) কিন্তু তবু নিমাই পিতাকে একটু 
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শহ্ক। করিত। মাতার প্রতি শঙ্কার লেশমাত্র ছিল না। দিবানিশি 
তাহাকে লইয়া, যেন বুঝিধ। স্বঝিয়। খেলা করিত। নিমাইয়ের বয়স পাঁচ 
বৎসর, কিন্ত কোন কোন কার্যের দ্বার! এরপ বুঝাইত যেন নিমাই সব 
নুঝে। ভখন এইবুপ বোধ হইত যে, তাহার বালা-চগলতা সমুদগায় 
কপটতা, আর তাহার মাতাঁব সহিত যত চপলতা করিত, সে সমুদ্রায় 
সম্পূর্ণ সঙ্জানে। শচীদেবীব বড শুচিবাই, এই নিমিত্ত নিষাই সর্বদা 
জননীকে যন্বণ। দিত। যাহ। ঢলে দোষ, শচীকে দেখাইয়া দেখাইয়া 
তাহাই স্পর্শ করিত, আর শচী হাহাকার করিতেন। আর ইহাই বলিয়। 
নিমাইকে তিরস্কার করিতেন, “তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, তোর আচার জান 
হ'লে! না?" এক দিবস নিমাই উচ্ছিষ্ট ও ত্যজা হাড়ির উপর ডি 
রাখিয়া! তাঁহাব উপর দীাড়াইল। শচী এই কাণ্ড দেখিরা পুপ্রকে বিক্কার 
দিয়া বলিতেছেন, “তুই একেবারে মজালি, তোকে ব্রাঙ্গন-পুত্র কে 
বলবে? তখন নিমাইচীদ অতি গন্তীর হইয়া! বলিতেছেন, থা মুরারি 
'্প্ঠের কডচা ( এট সর্গ )£-- 

শু শুচিরশুচির্ববা কল্পনামাত্রমেতত, 

ক্ষিতিজলপবনাগ্রিবেমচিত্তং জগব্ি। 

বিততবিভবপূর্ণাঘৈতপাদাক্জ একে।, 

হরিরিহ করুণাবিবর্ভাতি স্তান্তৎ প্রতীহি ॥ ১৬॥ 

অশ্যার্থঃ--হে মাতঃ! শ্রবণ ককন। ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্মি, 
আকাশ, চিত্ত, জগৎ, সুচি বা অশুচি এই সকলই কল্পনা মাত্র। একমাত্র 
সেই পরিপূর্ণতম অয় জ্ঞানতব ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীহরির পাদপল্লের অনন্ত 
এন্বর্বই সেই ব্রপাগুন্ধপে প্রকাশিত হইতেছে বলিষা জানিবে। তিনি 
ভিন্ন আর অন্ত কিছুই নাউ। 
এইরূপ ভাবের কথা শুনিয়া শচী বিশ্মিত হইলেন। তখন আর 


নিমাই কথা কহিবে ন| ১৭ 


নিমাইকে পাঁচ বৎসরেব শিশু বলির! বোধ হইল ন|, যেন একজন পরম 
জানী পুরুষ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। সেই মুছতে শগীর বোধ 
হইল যেতিনি একজন অবোধিনী রমণী 9 নিমাই ইহার পরম উপদেষ্টা । 
কিন্তু সেভাব অধিকক্ষণ রহিল না। তদণ্ডে নিমাইয়ের ব'ল্য-চাপল্য 
দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলেন। 

শচী সুবিধা পাইলেই নিমেষহার! হইয়া! নিমাইয়ের চন্্র মুখ দেখিতেন 
কখন কখন নিমাই শচীর সেই ভাব দেখিয়া পিছু ফিরিয়া দাডাইত | 
মনের ভাব আপনার মুখ জননীকে দেখিতে দিবে না। শচী ভী'কিলেন, 
পুত্র অন্যমনস্ক হইয়া এরূপ করিতেছে, উহাউ ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে 
আবার আগে গিয়া দাড়াইলেন। নিমাই অমনি আবার ফিরিয়া দাড়াইল 
তখন শচী বুঝিলেন তিনি যে নিমাইয়ের মুখ দেখিতে সতৃষ্ণ, আর উহা 
দেখিতেছেন, ভাহা! সে জানিতে পারিয়াছে ও জানিতে পারিয়। দুষ্রমি 
করিয়া উহা দেখিতে দিতেছে না । তখন শচী রাগ করিলেন। 

নিমাইয়ের বচন অতি মধুর যখন সে ছুই একটি কথা বলে, তখন 
ধেন অমৃত বর্ষণ করে। শচীর ইচ্ছা যে নিমাই বথা বলে, আর তিনি 
তাহাই বসি] শুনেন। নিমাইকে কথা কহাইবার নিখিত্ত কত ছল 
করিতেছেন। নিম'ই জননীর মনের ভাব জানিতে পারিয়! আর মোটেই 
কথা কহিতেছে না। শচী বুঝিলেন যে, নিমাই বুঝিয়া তাহার সহিত 
ুষ্রমি করিতেছে! তখন জ্ুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, তুই এখন আমার 
সহিত কথা কহিতে চাহিতেছিস্‌ না, আমার শেষকালে তুই আমাকে 
ভাত দিবি না।” নিমাই তবু মুখ নুজিয়া রহিল। তখন শচী 
বলিতেছেন, “তুই আমার সহিত কথা বলিস না। আমি ম'রে যাব আর 
তুই পথে পথে মামা! ক'রে কেন্দে বেড়াবি।” নিমাই তবু মুখ বুজিয়া! 
রহিল। তখন শ্বভাবতঃ শচী ক্রোধ করিয়া হাতে সার্ট লইয়া পুঅকে 


১৮ শ্ীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


মাবিতে উদ্ধত হইলেন এবং নিমাই দৌডিয়া পলাইল। এই ঘটন! 
আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলবাম দাস এইরূপ বর্ণনা করিগ্নাছেন-_ 


মধুর বচন নিমাই বদনে। 
সাধ নাহি মিটে বারে বাবে শুনে ॥ 
শচী ম! জননী বচন শুনিতে । 
নিমায়েব সনে কত ছল পাতে ॥ 
চতৃব নিমাই জানিতে পারিষা | 
চুপ করিথাকে উত্তর না দিয়া 
“মুখ বুজে বাপ বহিলে বা কেনে? 
নিমাই কহযে “শ্তুনিতে পানে ॥” 
চেচাইয়া শটী কহে তব কথা । 
“কিছুই শুনিতে পাই ন। গো মাত1॥ 
আবে চে শইনা শচী মা কহযে। 
নিমাই মাথা নাট কথ! নাহি কে ॥ 
সে ভাব দেখিরা শচী ম] রুহিল। 
টেঙ্গা হাতে দেখি নিমাই পালাল ॥ 
পাছে পাছে ধায় ঠেঙ্গা হাতে কবি। 
নিমাই বমিল যথা ঝুটা হাড়ি ॥ 
নিশ্চিন্ত হইয়া তথ। বসি রহে। 
মাত! গালি দেয় সে দিকে ন। চাতে ॥ 
বাম কবোপরে নিজ গণ্ড রেখে । 
গুন্‌ গুন্‌ কাব গাহিতোছ সথখে ॥ 
আন্ড চ'খে চাহে মাষে দেখি হাসে 
'াহা দেখি শচী অভিশম্ম রোষে ॥ 


নিমাইয়ের খেলা ১৯ 
কিন্ত কি করিবে ঝুটায় বসিয়া। 


'ধরিতে নারিয়া বলিছে তৃষিয়া ॥ 
“এস বাপ ধন মায়ে ছুঃখ পার। 
ভালবাস! নাহি তোমার হৃদয় ।" 
তখন নিমাই ধাইয়া আসিল । 
বাহু পসারিয়া শচী কোলে নিল ॥ 
ঝুটাতে নিমাই বলাই ভাবিয়া । 
ধরিতে নারি আছে ঈাড়াইর়া |” 


এইরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া কখন কখন শটী পুত্রকে ধরিতে যাইতেন। 
খন পুত্র দৌড়িয়া পলাইত। কখন আস্তাকুড়ে যাইয়। দাড়াইত, আর 
শচী সেখানে যাইতে পারিতেন না। কখন জননী ধরিতে আদিলে 
অঙ্গে ভাত মাথিত। এইরূপ অশুচি অঙ্গে মাথিয়া পরিশেষে শচীকে 
তাঁড়াইত। শচী তখন হাতের ছড়ি ফেলিয়৷ ঘরের মধো প্রবেশ করি! 
দ্বারে খিল দিতেন। 

আবার নিমাইয়ের ষে সব খেল! তাহার প্রায় একটিও শচীর ভাল 
লাগিত না। কারণ এ সব খেলায় নিমাইয়ের অঙ্গে ধুলা, রোজ্ের 
তাপ ও কখন কখন ব্যাঁথ। লাগিত। নিমাইদের এক খেলা! বুক্ষপল্পব 
লইয়! বয়স্যদের সহিত মারামারি । নিমাইয়ের অঙ্গে বয়স্তগণ পল্পবের 
বাড়ি মারে, ইহা শচীর সহ্‌ হয় না, কিন্তু নিমাইকে তিনি বাধ্য করিতে 
পারেন না। 

যাহা হউক, শচী বুবিলেন, তাহার পুত্র অন্যের পুত্রের মত নহে। 
হয় এ পাগল--বুদ্ধি মাত্র নাই, নর কোন দেবাবিষ্ট। জগন্নাথের বাড়ীর 
নিকট জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবত নামে ছুইজন ব্রাহ্মণের বাড়ী 
ছিল। কোন এক একাদশী দিনে নিমাই চাদ কান্দিতে লাগিল । 


৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


নিমাই চাদ কান্দিলেই সকলে ভয় পাইতেন, কারণ নিমাই কান্দিতে 
আরম্ভ করিলে একটী বিষম বাঁপাব উপপ্ঠিত হইত। কান্দিবার 'সময় 
তাহার এত নরনক্গল পডিত যে তাহা দেখিয়া সকলে ভীত হইতেন। 
কখন থা কান্দিতে কার্দিতে সে মৃচ্ছিত হুইয়। পড়িত। সে দিবস 
হরি নামেও নিমাইয়ের বোদন থামিল না। তখন শচী কাতর ভাবে 
বলিলেন, “তুমি কান্দ কেন? তুমি যাহী চাহ তাহাই দিব» ইহাতে 
নিমাই বলিল, “হিরণ।ভাগবত ও জগদীশের বাড়ীতে যে একাদশী 
নৈবেগ্য আছে, তাহা যদি খাইতে দাও তবে আব কান্দিব না ।” 

ইহাতে সকলে জিভ কাটিয়। বলিলেন যে ঠাকুরের দ্রব্য অমন কবিয়া 
চাহিতে নাই, এ দ্রব্য বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া দেওয়া যাইবে । 
কিন্ত তাহা! হইবে ন|.) শিমাইখেব জিদ যে, এ ছুই ব্রাহ্মণের নৈবেস্ক 
তাহার চাই, নতুবা স্থির হইবে না। 

এই কথা সেই ছৃই ব্রাপ্ধণ শুনিলেন ও তাহারা দৌডিয়া রহস্য দেখিতে 
আসমিলেন। তখন নিমাইকে দেখিয়া তাহাদের বোধ হুইল যে, এক্প 
শিশুব এবপ বুদ্ধি হইতে পাবে না। অদা একাদশী সে কিত্ূপে জানিল। 
তাহাকে পবম স্বুন্দর দেখিয়। গাঁপাল « দেহে বিরাজ করিতেছেন, 
আর তিনিই নৈবেদ্য চাহিতেছেন এইরূপ মনে হওয়ায়, তাহাদের অঙ্গ 
পুলকিত হইল। তখন তাহারা ছুইজনে গিয়! সমুদয় নৈষেদা আনিয়া 
নিমাইর়ের সম্মুখে দিয়। বলিলেন, “তুমিই গোপাল, তুমি খাইলেই 
গোপালের খাওয়া! হইরে।” তখন নিমাই সেই নৈবেদ্য লইয়া কতক 
খাইল, কতক ফেলিল, কতক বিলাইয! দিল, আর কতক অঙ্গে যাখিল। 
শচী 'ডাবিতেছেন, তাহার পুত্রটি কি গ্ররুতই ক্ষেপা? তখন তাহার 
ভগগিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভগিনী আসিলে তাহাকে বলিলেন ধে, 
এমন সুন্দর ছেলে এ কেন ক্ষেপ1 হইল, সেই নিষিত চিন্তিত হইয়া 


ঘরে আলোর মানুষ ২১ 


তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিতে তোমাকে ডাকিয়াছি। শচীর ভগিনী 
পাড়ার দু'চারিজন গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন । 

তখন পাড়ার ছুই চারিজন বিজ্ঞ গৃহিণীকে ডাকাইয়া আনা হইল। 
তাহারা সকলে আসিয়া বসিলেন। সকলেই দিবানিশি শাস্্রালাপ 
শুনিতেছেন; আর শুনিয়! শুনিয়া, কিছু বুঝুন ন! বুঝুন, বুঝেন এরূপ 
সকলেরই অভিমান আছে। সকলেরই স্বামী পণ্ডিত, স্ৃতরাং তাহার! 
ভাবেন তাহাদেরও পরামর্শ দিবার অধিকার আছে । 

শচী তীহাদের নিকট আপনার ছু'খের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। 
বলিতেছেন যে, “অন্ত ছেলের মত তাহার পুত্রের মায়াদয়া বেশ আছে, 
বুদ্ধিও বেশ আছে। ঘরের হাড়ি ভাঙ্গে বটে, ভাহাতেও দোষ নাই। 
কিন্ত দেবতা মানে না, দেবতার দ্রব্য খাইতে চায়, উচ্ছিষ্ট মানে না, 
মুচিকে ছু ইয়া দেয়, আবার নিষেধ করিলে বলে যে, “আমি দেবতা, 
আমি যদি অস্তুচি চু'ই, তবে সে শুচি হয়।” এইরূপে নিমাইয়ের বহুতর 
দোষ কীর্তন করিলেন । 

তখন রমণীগণ গল্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ পীড়া কত দিন 
হয়েছে?” শচী বলিলেন, “এক দিন নিশিযোগে ঘরে অনেক জ্োতি্ঘয় 
মান্গষের আকার দেখিলাম, যেন তাহার] নিমাইকে লইয়া খেলা 
করিতেছে, আর সেই দিন হইতে মে যেন আরও চঞ্চল হইয়াছে ।” 
ইহাতে বিজ্ঞ রমণীগণ বলিলেন, “এ নিতাস্তই অপদেবতার কর্ম ।” এমন 
সময় নিমাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া এই রমণী- 
সভার যিনি প্রধান! তিনি বলিতেছেন, “নিমাই | তুমি ব্রাহ্মণের কুমার, 
পণ্ডিতের পুত্র তুমি নাকি দেবতা মান ন/?” ইহাতে নিমাই মুখ 
ভেঙ্গচাইয়া বলিল, "আমি আবার কোন্‌ দেবতাকে মানির? আমাকে 
সকলে মানিবে ।” | 


হ্ শ্ীঅমিয় নিমাই-চরিত 


ইহা শুনিয়া শচী বলিতেছেন, “এ শুন কি বলে! এই সব 
কথ! শুনিয়া আমার ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যাঁয়। সব দেবতা আমার 
মাথার মণি। তখন শচী উর্ধমুখে ও করজোড়ে দেবতাদিগকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “ঠাকুর! আমার উপর সদয় হ্ইয়া, 
আমার ক্ষেপ। ছেলের অপরাধ লইও না” ইহাই বলিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞ রমণীগণ অনেক বিচারের পর সাব্যস্ত 
করিলেন যে, এ সমুদায় অপদেবতার কর্দ। অতএব একটা ভ'ংল 
শাস্তি-ব্বত্তায়ন করিতে হইবে, আর যত্ব করিরা যী ঠাকুরাণীকে 
বাধ্য করিতে হইবে। যণ্ঠীর ভাল করিয়া পুজা দিলে তিনি নিমাইকে 
রক্ষা করিবেন । 

শচী তাহাই সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু নিমাই যদি জানিতে পারে, 
তবে যীর সমুদার দ্রব্যই খাইয়! ফেলিবে, আর তাহা! হইলে যী তুষ্ট ত 
ইবেনই না, বরং কষ্ট হইয়া তাহার মাথ|। খাইবেন। শচী ইহাই ভাবিয়! 
অতি গোপনে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয়ের 
আমি বিস্তার করিব ন!, এই ষষ্ঠী পুজার কাহিনী ঘটিত আমার অভিন্ন 
কলেবর শ্রীবলরাম দাসের একটি কবিতা দিব। যথা-__ 


বেল! বু হু'ল পুত্র না আইল 
খেলা করে গঙ্গাতীরে। 

হাতে সাট শচী, ধায় গঙ্গাতীরে, 
পুত্র আনিবার তরে ॥ 

হাতে সাট দেখি, নিমাই কুপিল, 
ধেয়ে এল নিজ ঘরে। 

যত ভাও ছিল, ক্রোধেতে ভাঙ্গিল 


ঘরের ত্রব্য ফেলে দুরে ॥ 


শচীর যীপৃজা 

পুত্র-ব্যবহার, দেখিয়া জননী; 
মুখে না নিঃহ্বরে বাণী । 

মলিন বদনে চাহে পুত্র পানে, 
নঘনে বহিছে পানি ॥ 

জননী ক্রন্দন, দেখিয়। নিমাই, 
নমিত বদনে কান্দে। 

ভর পেঞে শচী, কোলেতে লইল, 
মুছাইল মুখ চান্দে ॥ 

যখন নিমাই, করয়ে ক্রন্দন, 
শান্ত করা মহাদায়। 

কখন কখন, কান্দিতে কান্দিতে, 
ভূমে পড়ি মুবছয় ॥ 

চরিজ বিচিত্র, দেখি নিজ পুত্র, 
ডাঁকি আনি নারী সবে। 

শচী বলে দুঃখে, “যুক্তি বল মোকে, 
কিসে পুত্র ভাল হবে ॥। 

এ হেন নন্দন, পাঁগল মতন, 
ঝুটা মাথে নিজ গায়। 

শাসন করিলে, ক্রোধ করি বলে, 
মাগে। স্তোর জান নাই 11” 

পণ্ডিতের নারী, সবে বড় জ্ঞানী, 
শচীবে উপায় বলে। 

“যী ঠাকুরাগী, পূজ পদখানি, 
ভাল হবে তোর ছেলে ।1% 
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শ্ীঅমির-নিমাই-চরিত 

যুক্তি করি সার, ষষ্তী পৃজিবার, 
শচী আয়োজন করে। 

নিমাই দেখিলে, ব্)াঘাত হইবে, 

এই ভয়ে শচী মরে ॥ 

বাহিরে নিমাই, আনন্দে খেলিছে, 
গুগ্চ পথে শচী যায়। 

নৈবেস্ত লইয়া, আচলে ঝাপির! 
যাক্ম আর ফিরে চায় ।। 

বহু দূরে গেছে, শচী মা ভাবিছে, 
“নিমায়ে দিয়াছি ফাকি 1” 

বলিতে বলিতে, নিমাই সম্মুখে, 
বলে “ম আচলে কি ?” 

বিপদে শচী মা, ডাকিছে গোসাই, 
“আজি পরিজ্রাণ কর ॥” 

পুত্রের বুঝায়, “শুন বাপ ধন, 
তুমি ফিরি যাও ঘর |।” 

নিমাই বলিছে, আচলে কি আছে, 
আগে দেখি পরে যাব। 

খাবার লহয়ে, চলিছ লুকায়ে, 
আমি উহ] সব খাব ॥” 

জিভ কাটি শী, বলে “বাপধন, 
উহ! ত বলিতে নাই । 

পূজা করি আগে, যাইবার বেন, 
দিব সন্দেশ কল! খৈ |” 


যী হার মানিলেন ২৫ 


“সে অনেক দেরি, এবে ভূখে মরি 
বলি নিমাই হাত দিয়ে। 

নৈবেন্ত লইয়।, চলিল ধাইয়া, 
খায় মায়ে চেয়ে চেয়ে ॥ 

এটা কোপে ভয়ে, কহিছে তনয়ে, 

বামুনেব পুত্র তুই। 

কি ছুঃখ আমার, কি বলিব আর, 
গঙ্গ' প্রবেশিব মুই |”? 

কহিছে নিমাই, “অবোধিনী তুই, 
পুনঃ মোরে দেহ গালি ॥ 

আমি যদি খাই, ষষঠা তুষ্ট হয়, 
সার কথ! তোরে বলি ॥” 

“স্ুনিলে শুনিলে, শচী তবে বলে, 
যত সঙ্গী নারী প্রতি । 

“শুনিলে, শুনিলে, মোর ক্ষেপা ছেলে, 
কি কখ| করিল উক্তি ?” 

ষ্ঠী কাছে গিয়া, শচী মা কান্দিয়া, 
বলে “ক্ষম ক্ষেপা ছেলে” । 

শচীর তরাসে, ষ্তী মনে হাসে, 
আনন্দে বলাই বলে । 

এ কথ! বলা বাঞ্ছল্য ষে, নিমাইয়ের পীড়া যেরূপ হইপাছিল সেইরপই 
রহিল। যী ঠাকুরাণী কিছু ভাল করিতে পারিলেন না। শান্তিন্বম্তায়নেও 
কিছু হইল না। 

তারি গুধের কথা পূর্বের বলিয়াছি। ইহার বাড়ী: প্রীহটে, নবন্ধীগে 


২৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত 


বাস। সেই জন্যও অন্তান্ত নানা কারণে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত সৌহদ্য 
এবং উভয়ের এক পাড়ায় বাঁস | মুরারির বয়ংক্রম তখন আন্দাজ বিংশতি 
বর, পরম পণ্ডিত, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়েন, আবার চিকিৎস। 
ব্যবসাও করেন; এই অল্প বয়সেই নবহীপে খ্যাতিপন্ন হুইয়াছেন। 
চরিঅ নিম্মল, আঁবে অতি দয়া। -তবে যোগবাশিষ্ঠ পড়েন, আপনাকে 
ভগবানের সহিত অভেদ মানেন, অর্থাৎ ভগবত্ুক্তি মানেন না। 


এক দিবস মুরারি কয়েকজন বয়শ্ত সমভিব্যাহারে যোগবাশিষ্টেব 
চ্চী করিতে করিতে চলিয়াছেন। অত্যস্ত অন্যমনন্ব--হাত নাড়িতেছেন, 
মুখ নাড়িতেছেন ও মাথা না়িতেছেন। এইরূপে বয়স্তগণকে মনের ভাব 
বুঝাইবার নিমিন্ত একাস্ত চেষ্টা করিতেছেন । এমন সময় পশ্চাতে হাশ্যরব 
শুনিতে পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখেন যে, তাহার গতি, অনভঙ্গী ও 
কথা অঙ্গকরণ করিয়া নিমাই তাহার পশ্চৎ গশ্চাৎ আসিতেছে, আর 
বালকগণ তাই দেখিয়া হাসিতেছে। নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুরারির 
ক্রোধ হুইল, কিন্তু অতীব গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া তিনি সহ করিয়া 
রহিলেন এবং পুনরায় ব্যাখ্যা কর্ধিতে লাগিলেন। নিমাইও সেই সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা অনুকরণ করিয়া হাতমুখ নাড়িতে লাগিল। ইহাতে 
বালকগণ আবার হালিয়! উঠিল। এবার মুরারি সহ করিতে পারিলেন 
না, বলিলেন, “জগক্লাথের একটি অকালকুম্মাণ্ড জন্গিয়াছে, ইহাকে ভাল 
কে বলে?" বলরাম দাসের নিকট আবার খণ করিতে বাধ্য হইভেছি। 
তিনি উপরি উক্ত ঘটনাটি নিমোদ্ধৃতত পদে বর্ণনা করিয়াছেন । দামোদর 

পর্ভিতভের জিজ্ঞাসা মতে মুরারি বৈদ্ত বলিতেছেন £- 

বৈদ্য বলে রীহডিয়া মি জগযাথ। 

আমি শ্রীহটিয়! পিরীতি তার সাথ 


মুরারির ক্রোধ ২৭ 


সৃতর বয়স যোর বিস্তার গৌরব । 

সর্ব নবন্ধীপময় আমার সৌরভ ॥ 
আপনাকে করি আমি জ্ঞানী অভিমানী ॥ 
বাশিষ্ট পড়িয়া! ভক্তি আদৌ লাহি মানি ॥। 
'একদিন জন কত বন্ধু সঙ্গে করি। 

পথে যাই, জ্ঞান কই, হাত নাড়ি নাড়ি ॥ 
সেই পথে শচী-মুতি ধুলায় ধূসর । 

শিশু সনে খেল! করে হরে দিগম্বব ॥ 
“সোহহৎ” বুঝাইর! ধাইতে যাইতে। 
শচী-হ্থুত মোর পিছে আসে ভেংচাইতে ।, 
চলিছি, কহিছি, হাত নাঁড়িছি যেমন । 
আসিতেছে শচী-হৃত করিয়া! তেমন ॥ 
কটাক্ষে দেখিয়া কিছু না কন্ত বচন। 

পুনঃ ব্যাখ্যা করি আমি যোগ "সর জ্ঞান 1 
যেইরূপ ব্যাখ্যা করি সেই মত করে । 
যেন হাত মুখ নাডি সেই মত নাড়ে ॥। 
'শিশুগণ হাসিতেছে দেখে ক্রোধ হ'ল 
“হারে জগনাথ-নৃত কুম্মাণ্ড অকাল ॥ 
জগল্লাখ ঘরে ছুরাচার এ জন্মেছে । 
বাপের আদরে ক্রমে ছিগুণ বাড়িছে ॥ 
ক্রনুটি করিয়া নিমাই বলে “যাও চ'লে। 
তোমা ভাগ শিক্ষা দিব ভোজনের কালে 1” 
অধ্যাহু ভোকজনে আমি এমন সমর । 
খতীব গভীর স্বরে ডাকে কে আমায় । 


২৮ শ্ীজমিয়-নিমাই-চরিত 


শুনিতে পুছিতে নিমাই আইল সম্মুখে । 

আমি খাই তথ। সেই দণডাইয়া দেখে। 

তার পর মোর থালে প্রশ্রাব করিল। 

“ছি ছি” বলি উঠি আমি, বড ক্রোধ হ'ল ।) 

হেন কালে নিমাই মোরে চাহিয়া কছিল। 

নয়নে আগ্তন জলে দেখে ভয় হ'ল ॥ 

“হাত নাড়া মাথা নাড়া ছাড়ছে মুরারি। 

জান ও বক্তত! ছাড় ভজহে শ্রীহরি ॥ 

জীব আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে। 

প্রল্নাব করি আমি তার থালের উপবে | 

বলিয়া চকিতের মত কোথা চ'লে গেল। 

ক্ষণেকের মত মোর অঙ্গ তন্ধ হ'ল ॥। 

পুলকে ভরিল অঙ্গ সে কথা শুনিয়া । 

আনন্দে পুরিল অঙ্গ রাগ না হইয়।। 

পাছে ধাই গেন্স জগন্লাথ-সিশ্র ঘরে । 

প্রণমিন্থ শচীশহথতে লোটাটয়া শিবে ॥ 

* মুরারি গুণ্ডের দর, গেলা নিজ অভ্যস্ত, ভোজন করয়ে বৈস্যরাজ ॥ 

মেঘগন্ভীর নাদে, নিজ মন পরসাপে, মুরারি বলিয়া দিল ডাক ॥ 

গ্বর শুনি ল্মগরিল, বিশ্বস্বর যে বলিল, গুধবেজা চমকিত চিত। 

হেনকালে গৌরহরি, কি করকি কর বলি, সেইখানে হইল উপনীত । 

তরত্ত না হও তৃষি, এইখানে আছি আমি, ভোজন করহ বাণী বৈল। 

মধ্যা্ ভোজন বেলা, ধারে ধীরে নিম্নড়ে গেলা, থাল ভরি এমত মৃতিল। 

কি কি বলি ছিছি করি, উঠিল সে মুরাৰি, করতালি দিয়া বোলে গোর! ॥ 

কর শির নাডিয়া,ঃ ভাঁক্তষোগ ছাড়িয়া, তঙ্জা যোল এই অদ্ভিপারা। 
স্প্টচতগ্যমজল, আদি । 


নিমাই ও দাদা ২৯ 


আমাকে দ্নেখিয়া তখন ধূর্ত শিরোমণি। 
জননী-অঞ্চলে লুকাইল মুখখানি ॥ 

জগগ্লাথ বলে “তুমি কি কাজ করিলে! 
অকল্যাণ হবে মোর মুতে প্রণমিলে ? 
তখন কহিন্ন “মিশু কিছু দিন পরে। 
জানিবে কে জগ্মিয়াছে তোমার মন্দিরে ॥ 
ভোজন ব্যাথাত ভাবি দাঁড়াইয়া ছিল | 
ধাড়া'বার হেতু বলাই ইহাই বুঝিল ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


পূর্ব শ্রীনিমাইচাদের দাদা শ্রীবিশ্বর্ূপের নামের উদ্লেখমাজ্র করিয়াছি । 
তাহার বিষয় এখন সবিশেষ বলিব । পূর্বে বলিয়াছি ষে, বৈষবের সংখ্য! 
সে সময় অতি অল্প ছিল! কমলাক্ষ মি নামক একজন বারেশ্ দেশীয় 
ব্রাহ্মণ শাস্তিপুরে বাস করিতেন। ইনি অল্প বরসে সর্ববিস্তায় পারদর্শী 
হইয়া মাধবেজ্ত্র পুরী নামক একজন প্রীকঞ্চভক্কের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
পরে যোগ, তপন্তা, সাধন, ভন প্রভৃতি দ্বারা শতিসম্পন্ন হইয়া 
সর্বলোকের পুজা হয়েন। শ্রীমপ্ভাগবতে ও শ্রীমন্তগবদর্গীতায় তখন তীঁহার 
মত পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। তিনি অল্লসখ্যক বৈষ্ণব-পার্াা লইয়] 
বৈব-ধশ্খ যাজন করিতেন। সেই সময়ে যে অল্পসংখ্যক বৈষাব ছিলেন, 
তাহার সমাজে ঘড় অপাস্ত থাফিতেন। তীহারা ফমলাক্ষের সভায় বসিয়া 
জাপনাদের সম্প্রদায়ের হীনাবস্থার নিমিত্ত ছুঃখ করিতেন। কনলাক্ষ 
তখন হক্কার ছাড়িয়া বলিতেন “তো মরা স্থির হও, জামার প্রত ভীননানগ্দন 


৩৩ শ্রীঅযিয়: নিমাই-চরিত 


সত্বরই নয়নগোচর হইবেন।” শুধু যে ভকগপকে বলিয়া বুবীইতেন তাহা 
নয়, আপনিও সেই সন্ধল্প করিয়া শ্রীক্-ভজন করিতেন। গঙ্গাজল আর 
তুলসী দিয়! শ্রীগোবিন্দের পাদপন্স গুঙ্জা করিতেন, আর বলিতেন, 
“প্রভে। | সত্বর আগমন কর, আর বিলম্ব করিও না। জীব অধোগতির 
শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। তোম! বই জীবের আর উদ্ধারের উপায় নাই |” 
এইরূপে স্ভব করিতেন, আর হুঙ্কার ছাডিতেন। এই কমলাক্ষ মিশ্র 
পরিশেষে অহৈতাচাধ্য নামে পরিচিত হয়েন। ইহার বাড়ী শাস্তিপুরে 
বটে, কিন্তু নবদ্ীপেও আর একটি বাড়ী ছিল, এবং সেখানেই সর্বদা 
থাকিতেন! নিমাইঠাদের অগ্রজ শ্রীবিশ্ববপ এই অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গ 
পাইলেন। 

ষখন বিশ্ববপের বয়ঃক্রম আন্দাজ দশ বৎসর, তখন নিমাই অবতীর্ণ 
হয়েন। এতঙগিন বিশ্বদ্প একা ছিলেন। তাহার ভ্রাতী কি ভগিনী না 
থাকায় তাঁহার যত ভ্রাতৃক্সেহে লৌকনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই 
লোকনাথ তাহার মাতুল-তনয়, তাহার সমবযস্ক। তাহার মাতামহ 
নীলাহ্বকের নিবাস নবন্ধীপের বেলপুখুবিয়া পাডায় ছিল। নীলাম্বরের 
ছুই পুত্র/-বজেশ্বর ও হিরণ্য ; আর ছুই কন্তার কথ পুর্বে বলিয়াছি। 
লোকনাথ ও বিশ্ববপে অতিশয় প্রণয়, ছুই জনে একত্র পর্যটন ও 
একজে পঠন করেন। যখন নিমাই অবতীর্ণ হইলেন, তখন বিশ্বরূপ আননে 
পুলকিত হুইয়! নুতিকা-গৃহে যাইয়! কনিষ্ঠকে কোলে করিলেন। 

বিশ্বরপের রূপ ও গুণের তুলন! ছিল না। বুদ্ধি এত সতেজ যে 
তি অল্প বয়সে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাম করিয়াছিলেন। ছোট ভাইকে 
প্রাণের অধিক ভালবানিতেন। কিন্তু দিবানিশি শান্্াভাদে নিখুক্ক 
থাকায় তাহার প্রতি তত দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন মা। ফাজেই 
নিষাইয়ের চাঞ্চল্য আরও বাড়িত্বা খাইত। একে পিত| জগন্াখ অকুলান 


নিমাই ও দাদা ৬১ 


সংসারের বার কুলাইবার নিমিত্ত সর্বদা বাড়ী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন, 
তাহাতে বিশ্বদ্প টোলে কি বাড়ীতে যেখানেই থাকুন, কেবল পুস্তক 
জইয়াই থাকিতেন, কাজেই নিমাইকে দেখিবার লোক কেহ ছিল ন!। 
কিন্ত দাদার নিকট নিমাই বড় নম্র থাকিত। নিমাই দাঁদাকে যত সম্মান 
করিত, এমন কি পিতাকেও তত করিত ন।। 
ইতিমধ্যে শ্রীঅছৈতাঁচার্যের সহিত বিশ্বব্পের মিলন হুইল। বিশ্বরূপকে 
দেখিয়া শ্রীঅহ্বিত ও তাহার সভাসদ্গণ বড় মুগ্ধ হইলেন। বিশ্ববপও 
অদ্বৈতের সভায় বিশুদ্ধ ভগবন্তক্তিতত্ব শুনিয়া বড় স্থখ পাইলেন। তাহার 
পাঠের সঙ্গিগণের মধো কেহ জ্ঞান, কেহ তত্ব, কেহ বা মায়াবাদ চষ্চা 
করিতেন। এ সকল আলোচনায় বিশ্বব্প দিবানিশি ক্লেশ পাইতেন, 
এখন অগ্বৈতের সভায় শ্রীমপ্তগবন্তক্তির আলোচনায় অতাস্ত আকৃষ্ট হইয়! 
সেখানেই সর্বদা থাকিতেন। 
যখন বিশ্ববপ টোলে পড়িতেন, তখন অপরাহে গৃহে থাকিতেন। যখন 

অনৈৈত-সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন হইতে প্রায় দিধানিশি সেইখানেই 
থাকিতে লাগিলেন। এমন কি, বাড়ীতে মধ্যাহ্ছে খাইতে আসিতে ও মনে 
থাকিত না। মধ্যে মধ্যে শচী নিমাইকে অধৈত-সভা হইতে তাহার 
দাদাকে আনিতে পাঠাইতেন। যখন নিমাই অধৈতসভায় দাসকে ভাকিতে 
যাইভেন, তখন সতান্থ সকলে একদৃষ্টে নিমাইয়ের রূপ-লাবণা দর্শন 
করিতেন। অৈত বলিতেন, “এ শিশুটি আমার চিত্ত একূপে কেন হরণ 
করে? এটি কিবন্ত? বলরাম দাঁসের আর একটি পদ উদ্ধৃত করিব £-- 

যৌবন আরম্ভ যোল বৎসর বয়স। 

অঙ্গেতে লাবণা-লীলা! বনে উদাস। 

মুহ্মৃদধ: দীর্ঘন্ান দুখ নাহি তায়। 

বনিয়াছেন বিশ্বন্বগ অনৈত-সভায় ॥ 


ছ্টং 


শ্রীঅমিয়-নিমাইস-চরিত 


মলিন বদম-শশী দেখিয়া অনৈত । 
বলিছেন “স্থির হও, শান্ত কর চিত ॥& 
সত্বব আসিবে কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে । 

আব না হইবে বাপ তোয়ার কান্দিতে । 
বলিতেই আঙ্গিনায় নিমাই আসিল । 

ছেখি বিশ্ববপ মুখ প্রফুল্ল হইল ॥ 

ত্রিকুবনে বিশ্ববপের সখ কিছু নাই । 
একমাত্র সুখ নিমাই-চাদ ছোট ভাই ॥ 
দিগন্ধর আঙ্গিনাষ বলিছে নিমাই । 

“ভাত খাবাব লাগি দাদা ডাকিছেন মায় ॥ 
সবে বলে কি স্ন্দব কথা ও মুর্তি । 

শুনি তাহা শিশ্খবপ মনে সুখী অতি ॥ 
দক্ষিণ হস্তে বন্ম ধবি নিমাই চলিছে। 

দাঁদ। বাম হাতে তাব গলাটি ধরিছে ॥ 
চলিছে পশিখাই বস চিবাতে চিবাতে । 
দাদা বলে “নিমাই উহ। না হয় করিতে ॥ 
“কেন দাদ! কাপড় চিবালে কি বা দোষ? 
দাদা বলে “ঠাকুর উহাতে করেন রোষ ॥ 
এইবপ ভায়ে কোলে করি আধা-পথে | 
ছুই ভাই চলিলেন কথাতে কথাতে ॥ 
বিশ্ববপ বগিলেন ভোজন করিতে | 

ছোট ভাই দ্দিগন্বব বসিলেন সাথে ॥ 

মায়ে খাওয়াইলে হন্ঘ প্রতি গ্রালে গ্রাসে ॥ 
স্কশান্ত হইর! খাক্স দেখি শচী হলে ॥ 


নিমাই ও দাদা ৩৩, 


বিশ্বরুপ বিশ্বাস করেন নিজ চিতে। 
নিযায়ের মত শিশু নাই ভ্তিজগতে ॥ 

মূর্খ লোক নিমায়ের চাঞ্চল্য দেখিয়া । 
নিন্দা করে বিখরূপ ছুঃখ পান হিয়া ॥ 
বল “ভাই চাঞ্চল্য না কর শিশু সনে । 
লোকে নিন্দা করে বড ব্যথ। পাই মনে ॥ 
চুরি কৰ্তি খাও তৃষি অন্ত বান্ডী বাও। 
আমি তোমা আনি দিব যাহ] তুনি চাও & 
যদি কেহ ছোট ভাই থাকিভ তোমার ॥ 
তবে সে বুঝিতে তুমি কি ছঃখ দাদার ॥ 
দাদার বচনে হেট নিমাই বদন । 

“বল ভাই আর না সে করিবে এমন ৮ 
“করিব না” নিমাইচাদ বলিবারে গেল ॥ 
কঠরোধ হয়ে গেল বলিতে নারিল ॥ 
হধাংশু বদনে বহে মুকুতার ধারা । 

হেট বদনেতে আছে ভিজে গেল ধর। 
ভাব দেখি বিশ্ব্দপ আখি ছল ছল । 

অঙ্গ কাপে থর থর নিমাই মুরছিল ॥ 
ব্যস্ত হয়ে নয়নেতে জলছাটি মারে । 
“নিমাই” “নিমাই” বলি ডাকে উচ্চৈঃত্যরে ৪ 
নয়ন মেলিল নিমাই বুকেতে করিল । 
আপনার কান্ধের পরে বদন রাখিল ॥ 
কাদ্দিতে লাগিল নিমাই করুণার স্বরে । 
বিশ্বক্ধপ মাতা পিতা সবে শান্ত করে । 


3 ভরীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


অঙ্গ কাপে থর থর ধ্াতে দাত লাগে। 
নিমাই নিমাই বলি বিশ্বরূপ ডাকে ॥ 
ক্রমে ঘুমাইল দেখি ধীরে শোয়াইল। 
বিশ্ববপ বসি মুখ দেখিতে লাগিল ॥ 
বদন লাবণাময় তাহে মৃদু াস। 
ভ্রান্সেহে ভাগাবান বলরাম দাস ॥ 
জগন্নাথ মিশ্র দবিদ্র, অনচিস্তাষ বিব্রত থাকিতেন, এবং বিশ্বরূপ 
দিবানিশি অছৈত-সভাষ থাকিতেন। স্থতরাং পিতা পুত্রে বড একটা 
দেখা শুনা হইত না। একদিবস বাজপথে জগন্নাথ বিশ্বক্ূপকে দর্শন 
কবিরা পুত্রের বিবাহো'পষোগী বয়স দেখিযা, তাহার বিবাহ দিবার 
সন্কল্প কবিলেন, এবং বাটা আসিযা শচীদ্বৌব সহিত যুক্তি করিতে 
লাগিলেন। বিশ্ববপ ইহ! জানিতে পাবিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন । 
তাহার হদযে তখন বৈবাগোর উদয় হইয়াছে । বিবাহ করিয়া 
সংসাবে আরদ্ধ হইবেন না, ইহা! তখন স্থির করিয়াছেন। এদিকে 
তাহাব গুরুজনের প্রতি ভক্তিএ ইয়তত। ছিল না। পিতা কি মাতা যদি 
তাহাকে বিবাহ করিতে আজ! করেন, তবে নে আজ! লঙ্ঘন করিলে 
তিনি গুরজন-প্রোহী হটয়! পতিত হইবেন। এন স্থলে কি কর্তব্য? 
বিশবক্পপ ভাবিলেন তীহার গৃহত্যাগ করাই শ্রেরঃ | 
অবন্ত গৃহত্যাগ করিলে সম্ভানবংসল মাভাপিতা মশ্মাহত হইবেন। 
কিন্তু ধর্গি তাহারা আপাতত ছু'খ পান, পরিণামে তাহাদের মঙ্গল 
হইবে। কারণ শান্্ে আছে. ষে কুলে একজন সন্যানী হয়েন, সে কুল 
উদ্ধার হুইয়! যায়। আবার ভাবিলেন যে, গৃহভাাগ করিলে নিমাইয়ের 
উপায় কি হইবে? কে তাহাকে বিস্তাশিক্ষা দিবে, কেই বা তাহার 
'্ত্বাধান করিবে? কিন্তু গৃহত্যাগ বর্ষিতেই হইবে, নতুষা সংসারে 


বিশ্বরূপের সন্গান ৩৫ 


আবদ্ধ হইতে হইবে । তখন নিমাইয়ের কথা ভাঁধিতে ভাবিতে একটি 
কথা স্থির করিলেন। শচীদেবীকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা! আমার 
একটি কথা রাখিতে হইবে | নিমাই যখন বড় হবে, তখন তাহাকে 
এই পুঁথিখানি দিবে । বলিও তোমার দাদা তোমাকে এই পু'খিখানি 
পড়িতে দিয়াছেন। অবশ্য তুমি আমার এ কথা রাখিবে 1 ইহাই 
বলিয়া শচীদেবীর হস্তে একখানি পুথি দিতে গেলেন। ইহাতে শচী 
অবাক্‌ হইয়া বলিলেন, “তুমি ত নিজেই দিতে পারিতে ?” 

বিশ্বরূপ বলিলেন, “যদি আমি দিতে পারি, তাহা হইলে তোমার 
দিতে হইবে না; কিস্ত মা! মরণ বীচনের কথা কিছুই বলা যায় না) 
অতএব মা আমার এ কথাটি রক্ষা করিও ।” শচী অগত্যা1 উহা! স্বীকার 
করিলেন এবং পুম্তকখানি নিকটে রাখিলেন ৷ 

বিশ্বরূপ ও লোকনাথ যদিও সমবয়স্ত, সমধ্যায়ী ও পরম্পর ভা 
সম্পর্কীয়, তত্রাচ লোকনাথ বিশ্বযূপকে গুরুর স্তায় ভক্তি করিতেন। ইহা 
বিচিত্র নহে, যেহেতু রূপে গুণে বিশ্বূপ দেবতার গ্ার ছিলেন। বিশ্বরূপ 
সন্্াস করিলেন লোকনাথকে বলিলেন। লোকনাথও তদ্দণ্ডে বলিলেন 
ঘে, বিশ্বরূপ যেখানে যাইবেন, তিনি তাহার পশ্চাৎ ছাড়িবেন না। 
বিশ্বরূপ কাজেই লোকনাথকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন। 

বিশ্বন্ূপের বয়ংক্রম তখন যোঁল বৎসর মাত্র । বাঁলক বলিলেই হয়, 
পৌকনাপ তাহার ছোট। এই ছুই জনে রজনীতে জগন্নাথের বাঁড়ীভে 
শয়ন করিয়া রহিলেন। লীতকাল। রুজনী আন্দাজ এক প্রহর থাকিতে, 
ছই জনে উঠিলেন। সম্বলের মধ্যে একখানি গ্রন্থ সে লইলেন। আঙ্গিনায় 
আসিয়া নিজিত মাভাপিতাকে প্রণাষ করিলেন; আর নিষাইকে 
ভীক্ের পাদগঞ্পে সমর্গণ করিয়া ক্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। এড 
রাত্রে পার হৃইবার কোন উপার ছিল না। ক্তরাং বামহত্তে গু'খিখানি 


তগ শ্ীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


উর্ধ করিয়৷ ধরিয়া], অন্ত হস্ত দ্বারা সাতার দিয়া গঙ্গাপার হইলেন 
এবং সেই শীতকালে আর বগ্নে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। অতি অল্প 
দিনের মধ্যে একজন পুবীসম্প্রদাধী সল্লাসীর নিকট সন্গাস-মন্ত্র গ্রহণ 
করিলেন। নাম হইল শঙ্করাণাপুবী। বিশ্বরপ যেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, 
'লোকনাথও তৎক্ষণাৎ তাহাব ( বিশ্ব্ূপের.) নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়। গুরুর 
দগ্ডকমগ্ডলুধারী হইলেন। সংসাবে কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, এমন 
ছুইজন তরুণ বালক এইবপে দগুকমগুলুধারী হইয়া অনস্ত-পথের পথিক 
হইলেন। 
পব দিবস আহারের সময় অতীত হইল, বিশ্বরূপ অগ্বৈত-সভা 
হইতে আমিলেন ন1। সেখানে অন্রসন্ধান কবিয়া জানা গেল বিশ্বব্প 
সেখানে যান নাই । বেলপুখুরিয়ার অনুসন্ধান কর! হইল, বিশ্ববপ ব। 
লোকনাথ ছুইজনের কেহই সেখানে নাই । ক্রমে শচী জগন্নাথ শুনিলেন 
যে বিশ্ববপ তাহাদের ও তাহার কনিঠেব মায়াঁবন্ধন ছেদন করিয়া 
সন্গাসধশ্ম গ্রহণ করিতে গিয়াছেন। যদি পুত্র নিজের সুখের নিমিত্ত, 
কি নির্মমতায়, কি অন্ধ কোন ক্ষুদ্র কারণে ছাড়িয়া যায়, ভবে তাহা 
সহ কর! যায়। এমন পুঞএকে নিষ্ঠুর কি অরুতজ্ঞ বল। যায়। কিন্ত 
সংমারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সমস্ত মধুব বন্ধন ছেদন করিয়া, যদি 
কোন প্রিয়জন শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত বনে গমন করে. তবে 
তাহার বিরহ অসহনীয় হয়। স্থতরাং শচী জগন্নাথের শুধু পুগ্রশোক নহে, 
আরও কিছু। আমার পুত্র মদনমোহন, আমার পুত্র নদীয়া-জরী আবার 
'আমার পুত্র নির্মল ও সাধু। পিতা মাছা ইহা মনে করিয়া ভাবিতে 
লাগিলেন যে, তাহারা অমূল্য রত্ব হারাইয়্াছেন। 

অতি ুন্দর, স্থবোধ। পিতৃমাতৃ-অন্ুগত, ভাত বসন, গবম জানী ও 
ভক্ত । অল্পবয়স্ক বালক বুক্ষতলবাসী হইল, এই কথ! ভাবিয়া নগীয়ার লোকে 


জগন্নাথের প্রার্থনা ৩৭ 


ধুলায় গডাগড়ি দিতে লাগিলেন,--শচী জগন্নাথের ত কথাই নাই। 
জগন্নাথের কর্তব্য শচীকে প্রযোধ ক্ওযা, কিন্ত তাহা তিনি পাবিলেন না। 
বন্ধুবান্ধবে বুঝাইতে লাগিলেন ষে তাহার! ধন্য, উহাদের পুত্র ধন্য, তাহাদের 
পুত্র হইতে কুল উজ্জল হইল। হ্হ! শুনিষা তাহার। শান্ত হইতে পাবিলেন 
না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহা! পুত্রকে বাঁডী ফিবাউয। আনিবাব 
চেষ্ট। করিতে লাগিলেন? মে বাসন! বিন্দুমাত্রও তীহাঙ্গের মনে ছিল 
ন।। যোল বংসবেব পুত্র ন| বুঝিষ! সন্নাস ববিযাছে। তুমি আমি 
হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়।, তাহাকে বুঝাইয়া পুনযার স*সারে 
প্রবেশ কবাইতীম। আর ভ্রীভগবানেব নিকট ইহাই বলিয়া! কাদিতাম 
যে, “হৃ নাথ! এই বালক বাল্য-চাপলো সম্মাস লইয়!, ধশ্ম তাগ 
কবিখা, আবার সংসারী হইয়া যে ঘোর অপরাধ করিয়াছে, তাহ! তুমি 
্ষম। কব।” কিন্তু জগন্নাথ তাহ| করিলেন ন1। তিনি শ্রীভগবানের 
নিকট অন্তন্ধপ প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন । যথা! শ্রীচৈতন্তচবিভাম্বতে £- 

অয্ং বধে। নৃতনমেব সংশ্রিতো 

বতাবিশিশ্রায় যতিত্বমেব যং। 

তদা বিধাত: করুণা বিধীয়তাং 

সদাত্র ধর্দে নিরতে! ভবেদ্‌ থা ॥ ২য় সর্গ ৯৬॥ 

জগণাথ এই: প্রার্থনা কবিলেন যে, তাহার পুত্র ধর্ম নষ্ট করিয়।৷ যেন 
গৃহে ফিরিয়া না আইসেন ! শচীদেবীও কোন সময়ে এইরূপ প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । কাজেই নিমাই, শচীজগন্পাথের ঘবে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার 
এবপ ভক্ত ন! হইলে ্রীনিমাইয়ের সায় পুজ তাহাদের কেন লাভ হইবে? 
নিমাইয়ের বয়স তখন ছয় ৰংসর। সে খেলার বাহিরে ছিল। 

বাঁীতে রোদনধ্যনি শুনিয়া দৌড়িয়া আমিল। বাড়ীতে আলিয়া শুনিল 
যে, তাহার দ!দা! সন্যাল করিতে গিয়াছেন। নিষাই বুঝিল, দাদা আর 


৩৮ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


আসিবেন না, দাদাকে আর দেখিতে পাইবে না, এই কথা বুঝিয়া নিমাই 
মুচ্ছিত হইয়া! পড়িল । ৰ 
তখনই শচী ও জগন্নাথ ক্ষণকালেব নিমিত্ত বিশ্বপকে ভুলিলেন। 
এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়েব শুশষা কবিতে লাগিলেন । অনেক 
সম্তপপণে নিমাই চেতনা পাইল। তখন শচী ও জগন্নাথ নিমাইয়ের গা 
ভ্রা-স্সেহ দেখিয়! তাহাদের নিজেব শোক কিঞিৎ বিস্বত হইলেন। 
তাহার! ভাবিলেন ষে, তীহাদেব নিজেব শোক না করিয়। শোকাকুল 
নিমাইকে সান্থন। কবাই কর্তব্য । ইহাই ভাবিয়া পুত্রকে নানামতে সাস্বনা 
করিতে লাগিলেন, এবং *তবাব তাহাব মুখচন্ধন কবিলেন। সেই অবর্ধি 
নিমাই চাঞ্চলা ছাভিল। নিমাই যদিও তৃপ্ধপে'স্য শিশু, ভনু মাতাঁপিতাকে 
গদ্গদ হইয়। বলিল "বাব! ম।, তোমবা শাস্ত হও। আমি তোমাদিগকে 
প(লন করিব ।” 
বিশ্ববপ যৌডশ৷ বৎসরেব সম্মাস গ্রহণ করেন, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুন। 
নগবের নিকট পাগু,পুর নগরে অতি অলৌকিকরপে অদর্শন হখেন। 
যথা, কণ্পুবক্কৃত “গৌরগণোদেশদীপিকা” গ্রন্থে-_ 
যদ! শ্রীবিশ্ববপোহয়ং ভিরো ভূত সনাতনঃ 
নিত্যানন্বাবধূতেন মিলিত্বাপি ভা স্থিত; ॥ 
ততোহ্বধূতো ভগবান বলাত্মা 
ভন্ন্‌ সদা বৈষববর্গ মধ্যে 
জজাল তিগ্নাংগ সহমতেঙজা 
ইতি বূবন মে জনকো ননর্ত ॥ *৩ ॥ 
যথা, ভক্তমাল গ্রন্থে 
“ভ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ যতি। 
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল) ঠৈল। যতি ॥ 


নিমাইয়ের পাঠ বন্ধ ৩৯ 


শ্রীমান্‌ ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি। 
অপ তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি সঞ্চারিল! | 
ভক্তগণ মধ্যে তেজঃপুপ্ত রূপ হেলা । 
সহম্্র সুরের তেজ ধারণ করিলা ৷ 
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিল। ॥” 
ইহার ষোল বৎসর পরে নিমাই তাহার জোষ্ঠের অদ্শন স্থান দেখিতে 
গিয়াছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


সমস্ত পূর্বব চাঞ্চল্য পরিতাগ করিরা নিমাই মন্োযোগপূর্ববক পড়িতে 
লাগিল। এমন কি তিলার্ধও মাতাপিতাকে ছাড়িত না। পাছে নয়নের 
অন্তরালে গমন করিলে মাঁতাপিতার মনে বিশ্বরূপের শোক পুনকদ্দীপিত 
হয়, ইহাই ভাবিয়! গৃহে বসিয়া পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিত। 
নিমাইকে কোলে করিয়! জগন্নাথ পড়াইতেন, আর শচী নিকটে বনিয়া 
আনন্দে গদ্গদ হইয়া পুত্রমুখ দেখিতেন। নিমাইয়ের মধুর চরিত্রে শচী 
ও জগন্নাথ অনেক সাস্বন! পাইতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটন! 
উপস্থিত হইল। 

এক দিবস ঠাকুর পুজার নৈবেগ্যর তাস্ব,ল লইয় নিমাই খাইল, আর 
ত্দণ্ডে মুঙ্ছিত হইয়! পড়িল। নিমাইয়ের অজ্ঞান অবস্থা তাঁহার মাতাপিতা 
বহুবার দেখিয়! উহার নিমিত্ত তখন আর ভয় পাইতেন না। তাহারা 
নিমাইকে চেতন করিবার নিমিত্ত নান চেষ্টা করিতে জাগিলেন। অল্লক্ষণ 


ঙু 


৪০ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


পরেই নিমাই চেতন পাইল; চেতন পাইয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। 
নিমাই বলিতেছে, “বাবা, মা, একটি কথ। শুন। দাদা আসিয়া! আমাকে 
লইয়া গেলেন। আর আমাকে বলিলেন, তুমি আমার মত সন্ন্যাসী 
হও।” তখন আমি দাঁদাকে বলিলাম, “আমার বয়স এন অল্প, আমি 
এখন সন্গাসের কথা কি বুঝিব? আমি ঘরে থাকিয়া মাতাপিতার মেবা 
করিব। তাহ হইলে লক্ষ্মী-জনার্দন আমার প্রতি সন্তষ্ট হইবেন।” এই 
কথ! শুনিয়া! দাদ! বলিলেন, “ভাল, তবে তুমি যাও, যাইয়া মাতাপিতাকে 
আমার কোটি নমস্কার জানাইও 1” 

এই কথা শুনিয়া শচী-জগন্নাথের হর্ষে বিষাদ হইল। এইরূপে 
দৈবযোগে পুত্রের সংবাঁদ পাইয়া, আর নে যে তাহাদিগকে বিস্বৃত হয় নাই 
শুনিয়া তাহার! অতাস্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তীহারা 
অতাস্ত ভীতও হইলেন। তাহার! ভাবিলেন, বিশ্বরূপ কি নিমাইকেও 
ঘরের বাহির করিবে নাকি? 

শচী এই ভয়ের কথা অল্পদিন মধ্যেই ভুলিয়। গেলেন, কিন্তু জগন্নাথ 
মিশ্র ভুলিলেন না । কিনি দিবানিশি এ বথা ভাবিতে লাগিলেন। 
শেষে মনে মনে এইরূপ ছবির করিলেন যে, একট] ছেলে পড়িয়া শুনিয়। 
জানিল যে সংসার অনিত্য, আর ঘরের বাহির হইল। আর এটাকেও 
পড়াইলে ঠিক তাহাই হইবে । অত্তএব নিমাইকে পড়িতে না দেওয়াই 
ভাল। মুর্খ হইবে, কিন্ত তনু ত ঘরে থাকিবে ; ছুটি অন্ন বিধাতা! অবশ্াই 
নিমাইকে দিবেন। সমস্ত রাত্রি এই কথা ভাবিয়! প্রভাতে জগন্নাথ যখন 
গৃহের বাহিরে গমন করেন তখন নিমাইকে ডাকিলেন। আর নিমাই 
'আসিলে বলিলেন, “বিশ্বস্তর! আজ হতে তোমার পাঠ বন্ধ। আমার 
দিব্য লাগে, যদি তুমি ইহার অন্যথা কর।” 

নিমাই পিতৃ-আজ্ঞ! লঙ্ঘন করিল না। পাঠ বদ্ধ করিয়া. পুনরার 


নিমাইয়ের উপদ্রব ৪১ 


খেলায় উন্মত্ত হইল। পূর্ববে খেলা, হয় বাড়ীর ভেতরে, ন! হয় বাড়ীর 
নিকটে হইত, এখন এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় হইতে লাগিল। পূর্বেকার 
খেলা শিশুর মত ছিল, এখন বালকের মত আরম্ভ হইল। স্থরধুনীতে 
স্নান করিতে গমন করিয়া নিমাই এখন আর বহুক্ষণ বাড়ী আসিত না। 
তাহার জলকেলির প্রতাপে ভব্যলোক অস্থির হইয়া পড়িলেন। নিমাই 
কখন ডুব দিয়া কাহার পা ধরিয়া টানিয়! লইয়া যায়, কখন পূজার ফুল 
লইয়া আপনি পুজা করিতে বসে, কখন ব পৃজার নৈবেছ্য লইরা আপনি 
আহার করে। ক্রমেই জগন্নাথ মিশ্রের নিকট নিমাইয়ের নামে নানা 
অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল । জগন্নাথ পুত্রের সকল উপদ্রবই 
সহি থাকিতেন, আর যাহারা অভিযোগ করিতে আসিত তাহাদিগকে 
তিনি মিনতি করিয়া শান্ত করিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপ 
রমণীগণও শচীদেবীর সমীপে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। তিনিও 
তাহাদিগকে শান্ত করিয়! বিদায় দিতেন। কখনও শচীদেবী নিমাইকে 
ধমকাইতেন। তাহাতে নিমাই এই উত্তর করিত, “তোমরা আমাকে 
পড়িতে দিবে না, কাজেই আমি মুখের মত বাবহার করিব না তকি 
করিব?” ইহাতে শচী আবার পুত্রকে পড়াইবার নিমিত্ত কখন কখন 
জগন্নাথের নিকট অনুনয় করিতেন। আর বলিতেন ষে, পুত্র পড়িতে 
পায় না বলিয়া ছুঃখিত এবং সেইজন্য উপদ্রব করে। কিন্তু জগন্নাথ 
পড়াইবার কথায় সম্মত হুইতেন না। বিশ্বরূপ তীহাকে যে ভয় 
দেখাইয়া! গিয়াছেন, তাহাতে তাহার মনে গ্রব বিশ্বাস হইয়াছে যে, 
নিমাই পড়িলেই সংপার ছাড়িয়া যাইবে । নিমাইয়ের উপদ্রব বর্ণনা 
করিয়! বলরাম দান এই কবিতাটি লিখিয়াছেন :-- 
শচী প্রতি যত নিমাই করে অত্যাচার । 
সে সব শচীর কাছে স্থখের পাখার ॥ 


৪২ 


জীঅমিব-নিমাই-চবিত 


যেই মাত্র সাজাবেন সোনাব তনষে । 

অমনি মাষেবে হেসে ধুল! মাখে গাষে ॥ 
সাবাদিন খেলি বেডাষ গঙ্গীব বালিতে । 
ক্ষুপ| তৃষ্জা বৌদ্র বোখ নাভি নিমাই-চিতে ॥ 
ধ্বিবাবে গেলে দ্রুত পলাইখা যাষ। 

উদ্দেশ্য ন| পেনে এটা খু'জিব। বেডাষ ॥ 
পচসীব তি কবে শিমাই দুবস্ত । 

তাব। মাণে আসি বলে সকল বুভীন্ত ॥ 
চপল শিমাই এমনি কবে অপচষ ! 

বাগ শা শৈথ| ভাহে আবো হাসি পা ॥ 
ঘবে শিশু শুবে অছে নিমাই যাইযা। 

খাবে গিবা মুখে চির কবে কালি দিব। ॥ 
কাবে। ঘবে গত খেষে পলা বাব বেল।। 
€চচীউন। বলে, €তহাদেব ছুণ খেবে “গলা? ॥ 
ভাসি এশঠাব কাচে বলে নিমা৯ অত্যাচাবে । 
লম্ভ1 পেবে ”৮] দুটি কবে খবে॥ 

কখন কখন এচীর মনে বাগ হয়। 

সাট হাতে কবি পুত্রে যাবিবারে যায় ॥ 
ক্ষণ পবে মাতা-পুজে ছন্দ মিটি যা । 
মা'বে পুত্রে পিবীতের অবধি না হয । 

যবে সাট হাতে শচ্ী মাবিবাবে যান । 
খন নিমা য়ের আছে পলা বার স্থান ॥ 
এটো হাডি পড়ে আছে বাভীর বাহিরে । 
তখন নিষাই যায় তাহাব মাঝারে ॥ 


নিমাইয়ের উপজ্ুব ৪৩ 


অতি শুদ্ধা শচী সেথা যাইতে না পারে। 
তক্কে গঞ্জে নিমাই হাসে মা'র মুখ হেরে | 
কখন বা নিমাই রাগ শোধ নিবার তরে। 
সরলা জননী সহ নান! খেলা করে ॥ 
অঙ্গে ঝুট মাথি মা'র আগেতে দীড়ায়। 
মাঁয়ে ছুটে যাঁয় শচী ভয়েতে পলায় ॥ 
মুদী বাড়ী এলে নিমাই পরশিয়1 তারে । 
মায়ে ছুতে যায়, শচী সরি যায় ডরে ॥ 
বল মাত! আর কু না মারিবি মোরে । 
নতুবা আজ এই ছুয়ে দিব তোরে ॥৮ 
স্বীকার করেন শচী ভয়ে বার বার। 
“আজ ক্ষম বাপ কিছু বলিব না আর ॥৮ 
কখন গন্তীর হয়ে মা'র প্রতি কয়। 
“এ টো ঝুটো মন ভ্রান্তি আর কিছু নয় 
সে সময়ে শচী বড় মনে প!ন ভয় । 
ভাবে নিমাই পুত্ররূপে কোন্‌ মহাশয় ॥ 
এক দিবস নিমাই সেই এটো হাড়ির স্থানে উপস্থিত। হাড়ির উপরে 
হাড়ি বসাইয়া উচ্চ করিয়৷ তাহার উপর বমিল। শী পূর্বেকার মত 
'অঙ্গুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিমাই ভূলিল ন1। শেষে 
নিমাই বলিল, “যদি তোমরা আমাকে পড়িতে না দাও, তাহা হইলে 
আমি এ স্থান ত্যাগ করিধ ন1।” তখন সেখানে আরও ছুই চারি জন 
রমণী জুটিয়াছিলেন। তাহারা নিমাইয়ের পক্ষ হইয়া শচীদেবীকে ভৎসনা 
করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন, "নিমাই যে দুরস্তপন। করে, 
তাহাতে তাহার কোন মোষ নাই। বালকে স্ব-ইচ্ছায় পড়িতে চায় ন৷ 


৪৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


তোমাদের সৌভাগ্য ষে পুত্র না পড়িতে পাইয়া ছুঃখ বোধ করিতেছে ।” 
তখন শচী নিমাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তাঁহার পিভার কাছে 
বলিয়া তাহার পড়ার বিষয় অন্্রমতি করাইয়৷ দিবেন । 

শচীর ও পাড়ার বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে জগন্নাথ নিমাইকে আবার 
পড়িতে দ্িলেন। নিমাই তখনই সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করির1 পাড়ার 
আবার মনোনিবেশ করিল। নিমাইরের বুদ্ধিতে সকলেই চমকিত। 
একবার পড়িলেই পরিষা'র বুঝিয়া লর। আবার তাহার উপর নানা তক 
করে। পড়াতে তাহার মন এত যে, যে সময় সমবয়স্ক বালকেরা খেল। 
করে, সে তখন নিজ্জনে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করে। 

এইরূপে নিমাইরের নয় বংসর বরস হইল। তখন জগন্নাথ পুত্রের 
উপবীত দিবার পরামর্শ করিলেন। তাহাদের গুরু ও পুরোহিত বিষুঃ 
পণ্ডিত ও সুদর্শন প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। 
নানাবিধ বাদা বাজিভে লাগিল নিমাইকে তৈল-হরিদ্র! যাখাইয়া স্সান 
করান হইল নিমাইয়ের-বূপ তাহাতে যেন অঙ্গ বহিয়! পড়িতে লাগিল। 
তাহার পর নিয়মানুসারে নিমাইয়ের মন্তক মুণ্ডন করান হইল। তখন 
জগন্নাথ পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন । 

এই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল। নিমাইয়ের মস্তক মুগুনের পর 
যখন তাহাকে রক্তধন্ত্র পরানে! হইল, তখন সেই নবীন ব্রহ্মচারীর কিরূপ 
লাবণ্য হইল, তাহ! বর্ণনা করা ছুঃসাধা । কিন্তু যখন পিতা কর্ণে মনত 
দিলেন, তখন নিমাই আবিষ্ট হইয়া প্রথমেই হুঙ্কার ও গর্জন করিল এবং 
কিছুকাল পরে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। সকলে দেখেন যে, সমস্ত অঙ্গ 
পুলকিত হইরাছে ও সর্ববাঙ্গ হইতে অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে, আর 
নয়ন হইতে ধারা বহিয়! পৃথিবী ভিজিয়া যাইতেছে । তখন সকলে আস্তে 
আন্তে সম্র্পণে নিমাইকে চেতন করিলেন। নিমাই চেতন পাইয় 


নিমাইয়ের উপবীত ৪৫ 


আঁর কিছু বলিল না। তখন তাহার মুখেয় ভঙ্গী এরূপ গম্ভীর বোধ হইল 
যে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না। 
তখনই নিমাই পিতার হন্ত ধরিয়া নিয়মমত নিভৃত স্থানে যাইয়া! বসিলেন। 

উপস্থিত পণ্ডিতগণ নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া অবাক 
হইলেন। তাহার শরীরে যে কোন দেবতার আবেশ হ্ইরাছিল তাহ! 
সকলেই বুঝিতে পারিলেন। অনেকে ইহাই অনুমান করিলেন যে এই 
নুন্দর বালকের দেহে শ্রীকুষ্চ বিরাজ করিয়া থাকেন। নেই দিন হইতে 
নিমাইয়ের আর একটি নাম হইল «গোৌর-হরি।” এবং সেই অবধি কেহ 
কেহ তীহাকে “গৌর-হরি” বলিন্না ডভাকিতে লাগিলেন । 

নিম'ই নিভৃত স্থানে নিয়মমত থাকিয়া বাহিরে আদিলেন এবং যাহার 
যেরূপ অভিরুচি তিনি সেইরূপ ভিক্ষা দিতে ল:গিলেন । নিম ইয়ের ঝুলিতে 
ভিক্ষ। দিয়া সকলে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একজন দরিদ্র ব্রাঙ্মগণ 
নিমাইকে একটি স্থপারি দিলেন । তিনি সেই সুপারি তখনই খাইলেন, 
খাইতে খাইতে অতি গম্ভীর স্বরে জননীকে ডাকিলেন। শঙদেবী আলিয়া 
দেখেন ষে, নিমাইয়ের আরুতি প্ররুতি সমস্ত পরিবপ্তিত হইয়াছে ॥ যেন 
কোন পরম জ্ঞানী পুরুষ বসিয়া আছেন । তাহার অঙ্গ হইতে বিছ্যাতের ন্যায় 
তেজ বাহির হইতেছে, আর সেই আলোকে তাহার চতুষ্পার্শ আলোকিত 
হইয়াছে । শচী পুত্রের নিকট আসিয়া! ভরে তাহার অগ্রে দাড়াইলেন। 
পুত্রের ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না । তখন নিমাই 
গম্ভীরম্বরে বলিলেন “মা, তুমি আর একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করিও ন11” 
ইহাতে শচীদেবী অতিশয় অপরাধিনীর ন্যায় বলিলেন, “আমি অগ্যাবপি 
তোমার আজ্! পালন করিব ।” শচীর তখন নিমাইকে পুত্র বলিয়া 
বোধ ছিল না। কাজেই নিমাইয়ের “ইচ্ছা” তখন তাহার নিকট “আজ্ঞা” 
বলিয়া বোধ হুইল । নিমাই শচীদেবীকে বিদায় করিয়া দিলেন । 
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একটু পরে নিমাই আবার জননীকে ডাকিলেন। শচী ভ্রুতপদে 
আমিলে তিনি বলিলেন “মা! আমি এই দেহ এখন ত্যাগ করিয়া 
চলিলাম সময়মত আবার আরমিব। এই যে দেহটি রহিল, একটি তোমার 
পুত্র, ইহ! ষত্ব করিয়া পালন করিও 1” এই কথা বলির! নিমাই চাদ যেমন 
জননীকে প্রণাম করিতে গেলেন অমনি মৃচ্ছিতি হইরা পড়িলেন। তখন 
শচী ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের মুখে জলের ছাট মারিতে লাগিলেন। অনেক 
সম্তর্পণে একটু পরে নিমাই চেতন পাইলেন। তখন শচী দেখিলেন যে, 
একটু পূর্বে নিমাই যে বস্ব ছিলেন, এখন আর সে বস্ত নাই? অঙ্গের 
সে তেজ আর নাই! এখন অঙ্গ লাবণ্য পূর্ববেরই মত। বদনে আর সে 
গাভীর্্য নাই, এখন আমার সেই নিমাই টাদেরই চাদ-মুখ । 
এই ঘটনাটি মুরারি গু তাহার কড়চায় লিখিয়াছেন। আর এ 
সম্বদ্ধে তিনি কিছু বিচারও করিয়াছেন। অর্থাৎ শচীর পুত্র নিমাই বা 
কে, আর ধিনি আসিয়া আবার চলিয়৷ গেলেন তিনিই বা কে? গুধের 
অভিপ্রায় কি, সে বিষয়ে আমর! এখানে কোনও বিচার করিব না। 
তবে এই ঘটনার দ্বারা সুবোধ ও বিচক্ষণ লোকে অবতার প্রকরণটি 
কি, তাহা! স্থন্বররূপে বুঝিতে পারিবেন। যিনি বলিলেন, “আমি এখন 
যাই পরে আধার আমিব” তিনি পরে আমিয়াছিলেন এবং তখন তাহার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। যথা মুরারি গুপ্তের কড়চা--€ ৭ম সর্গ ) 
নিবেদিতং পুগফলাদিকং যৎ 
ছিজেন ভূর পুনরব্রবীতাম্‌ ! 
ব্রজামি দেহং পরিপালয়ম্ব 
স্তস্ত নিশ্চেষ্টগতং ক্ষণার্ধম্‌ ॥ ২১ 
ইত্যুজ1 সহসোখায় দণ্ডবচ্চাপতত্ভুবি | ২২ 
অস্যার্থ:--কোনও ব্রার্ষণ কর্তৃক নিবেদিত একটি স্থপারি খাইয়া তিনি 


এ আবেশ কি? ৪৭ 


আবার তাহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, “আমি এখন চলিলাম; আপনার 
পুত্রের স্পন্দনহীন দেহটিকে আপনি পালন করুন।” এই বলিয়৷ সহসা 
উঠিয়! দগ্ডবৎ করিতে গিয়া ভূমিতে পড়িরা গেলেন ।” 

জগন্নাথ মিশর এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া নিমাইকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “নিমাই তুই ্ি অদ্য বলিয়াছিলি ষে, আমি যাই তোমার পুত্র 
রহিল?” শিশু নিমাই হইয়া] বলিলেন, “কবে ? কি ব'লেছিলাম ? 
'আমি তকিছু বলি নাই” জগন্বাথ দেখিলেন যে, তাহার পুর নিযাই 
এই কাণ্ডের তথ্য কিছুমাত্র জানে না। 

এখন্‌ হইতে জগন্নাথের দিন বড় স্থুথে যাইতে লাগিল। অধায়ন 
বাতীত নিশইয়ের আর কোন কার্য নাই। আর তাহার পূর্বেকার মত 
দুরস্তপনা নাই, লোকে নিমাইয়ের সুখাতি বই নিন্দা করে না। নিমাই 
স্র্শন ও বিষণুণ পণ্ডিতের নিকট পাঠ করেন। অধ্যাপকগণ বলেন 
ত্রিছুবনে এমত বুদ্ধিমান ছাত্র আর নাই। নিমাইয়ের রূপও ক্রমে 
গ্রন্ফুটিত হইতেছে। জগন্নাথ এক দিবস গোপনে গৃহের ঠাকুর রঘুনাথের 
নিকট গ্রার্থনা করিতেছেন যে, নিমাই ঘরে থাকিয়৷ যেন সংসার করে, 
আর চির্জ'বি হইয়া বাচিয়! থাকে! দৈবাৎ নিমাই এ কথা শুনিয়। টুপ 
করিরাছিলেন, কিন্তু যখন জগন্নাথ নিমাইয়ের রূপ লক্ষা করিয়া প্রার্থনা 
করিলেন যে, তাহাকে যেন “ডাকিনী স্পর্শ না করে” তখন রি লজ্জ1 
পাইয়৷ একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। 

নিমাইয়ের বয় ক্রম তখন আন্দাজ একাদশ, ও শচীর আন্দাজ পঞ্চার 
সতরাং জগন্নাথ তখন বুদ্ধ। এই সময় তাহার হইল জর। জর দেখিয়। 
সকলে ভয় পাইলেন। শেষে জগন্নাথের অগ্তিমকাল উপস্থিত হইলে 
শচী ক্রন্দন করিবার উপরুম করিলেন। তখন নিমাই মাতাকে প্রবোধ 
* এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইহার নূমীমাংস! স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে । 


৪৮ শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত 


দিয়া বলিলেন যে, রোদন পরে হইবে, এখন গিতার অস্তিমের শুভ 
দেখিতে হইবে । ইহাই বলিয়া খাটের উপর করিয়া, মাতা-পুত্রে শাখিত 
জগন্নাথকে লরা হরিধ্বনি করিতে করিতে স্বরধুনী তীরে গমন করিলেন। 
বন্ধুবান্ধব সঙ্গে চলিলেও পিতাকে বহন করিবার ভার নিমাই কাহাকেও 
দেলেন না। তিনি স্বরং ও তাহার জননী তাহাকে লইয়া গেলেন। 

জগন্নাথের শেষ মুস্ত্ত উপস্থিত হইল। তখন নিমাই ধৈর্য হারাইলেন 
এবং পিতার ছুটি চরণ হৃদয়ে ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলেন “বাবা, আঙ্গ অবধি আমার বাব! বল। ফুরাইল, তুমি আমাকে 
কাহার হাতে স পির যাইতেছে? কে আমাকে যত্র করিয়া পড়াইবে ?” 

তখন জগন্নাথ একটু সজীব হইয়া! নিমাইকে বুকের উপর লইলেন ও 
বলিলেন, “নিমাই, আমার মনের সকল সাধ পুরিল ন|, তোমাকে আমি 
রঘুনাথের হাতে সপিয়া গেলাম। বাঁপ, তুমি আমাকে জুলিও না।” 
ইহাই বলির! জগন্নাথ আর কথ! কহিলেন না; তখন জগন্নাথ মিশ্র 
“আ'ধনাভি গঙ্গাজলে” রঘুনাথের নাম অক্ফুট-স্বরে জপিতে জপিতে 
মণ্ঠল'লা সম্বরণ করিলেন । 


(০ সস গো পি 


চতুর্থ অধ্যায় 


শট দ্বাদশবর্ধীয় পিতৃহীন বালকটিকে লইয়া আপনাকে এরূপ নহায় 
হীনী। ভাবিতে ল গিলেন থে, পতিশোকের নিমিত্ত ভাল করিয়া ক্রন্দনও 
করিতে পারিলেন না । বিশেবতঃ অনেক ঘটনা দেখিয়া বুবিয়াছিলেন 
যে, নিমাইয়ের অন্তর ভালবাসার পূর্ণ, তিনি কান্দিলে পুত্রের পিতৃশোক 
উথলিগ্জ। উঠিবে এবং নিমাই অস্তরে ভয় পাইবে । শচী মনে মনে সঙ্কল্ল 
করিলেন যে, নিমাই যে পিতৃহীন, কাঙ্গাল ও সহায়শূন্য হইয়াছে, ইহ) 


নিমাইয়ের পাঠ ৪৯ 


তাঁহাকে সাধামত জানিতে দিবেন না। এই সকল ভাবিয়! চিন্তির? 
শচী পতিশোক সহ করিয়া একাস্তমনে কেবল পুত্রের সেবা করিতে 
লাগিলেন। সংসারের ব্যয় অতি অল্পই ছিল, এক প্রকারে চলিরা যাইত ! 
তবে তিনি স্ত্রীলোক, সহারহীনা, পুস্রটিকে কিরূপে পড়াইবেন, তাহাই 
ভাঁবিতে লাগিলেন ॥ অনেক ভাবির! চিস্তিযা আম্ম্ীয়গণের সহিত পরামশ 
করিয়া পুত্রটিকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী লইয়া গেলেন। 

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য বাকরণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার: 
স্বভাব অতি নির্মল ছিল। বাটার অভ্যন্তরে যাইয়! তাহাকে ডাকাইয় 
অস্তরাল হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে শচী বলিলেন, “আমি এই পিততহীন: 
বালকটিকে তোষার হস্তে সমপণ করিলাম । তুমি কৃপা করিয়া! ইহাকে: 
আপন পুত্র ভাবিয়! বিগ্যাভ্যাস করাইয়া যশ ৪ ধশ্থ উপাজন কর। 
অন্ান্ত ছাত্রকে পড়্াইলে ভোমার যে যশ ও ধন্ম হইবে, নিমাইকে 
পড়াইলে তাহা অপেক্ষ। অধিক হইবে, কারণ এ বালক পিল্হীন-_ 
অসহায়।%£ এই বলিয়া শচী নিমাইয়ের হাত ধরিয়! গঙ্গাদাসকে দিলেন । 

গঙ্গাীস বলিলেন “নিমাইয়ের মত শিষ্য বহুভাগো মিলে । আপনি, 
নিশ্চিন্ত থাকুন আমি যথাসাধ্য ইহাকে পড়াইব। আর ইহার পিতা নাই 
বলিয়! ইহার গড়ার কিছু ব্যাঘাত হুইবে ন11” 

তখন নিমাই গুরুর চরণে প্রণান করিলেন, আর গঙ্গাদাস আ শীর্ববাদ- 
করিলেন, “তোমার বিদ্যালাভ হউক 1” 

এখন হইতে নিমাই নিয়মমত গঙ্গাদাসের টোলে পাঠাভ্যাস করিতে, 
লাগিলেন। নিমাইয়ের বুদ্ধি অমানুষিক, পাঠ দেওয়া মাত্র বুঝিতে, 
পারেন। নিমাই তখন এরূপ মনোষোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন ফে: 
অতি অল্পকাল মধ্যে টোলের সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিলেন £ 
নিমাইয়ের বয়ংক্রম তখন চতুর্দশ বর্ষের অধিক হইবে না। কিন্ত 


খ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


শঙ্গাদাসের টোলে হিশ বত্রিশ বতসর বয়সের ছাত্রও পাঠ করিতেন; 
'অলঙ্কারে অদ্বিতীয় কমলাকাস্ত ও তন্ত্রসার কর্তা কষ্ণানন্দ পড়িতেন, আর 
সেই টোলে মুরারি গুধও পড়িতেন। নিমাই তীহাদের সহিত তর্ক 
করিতে যান। তাহারা শিশু-জ্ঞানে নিমাইয়ের সহিত তর্ক করিতে 
চাহেন না, কিন্তু নিমাই ছাড়েন না। ক্রমে মুরারির সহিত তর্কযুদ্ধ 
বাণিয়া গেল, মূরারি পরাস্ত হইলেন। তখন নিমাই ঈষৎ হাসিয়া তাহার 
গাত্রে হস্ত দিলেন, আর তদ্দণ্ডে মুরারির দেহে আপাদমস্তক আনন্দে 
পুলকিত হইয়া উঠ্ভিল। মুরারি ইহাতে বিস্মিত হইলেন। তখন 
বালককালে নিমাইয়ের সহিত তীহার যে কাণ্ড হয়, তাহা তাহার মনে 
পড়িল, সে অদ্ভুত ঘটনা তিনি সমরে ফুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন সেই 
কথাটা মনে হওয়ায়, নিমাইয়ের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন যে, চন্দ্রের 
ন্যায় বদনে কমলদ্লের ন্যায় ছুটী চক্ষু রসে টল টল করিতেছে। তখন 
আাবিতেছেন এ বস্তথুটী কি? এটা কি মানুষ? 

প্রাতঃকালে নিমাই চতুগ্পাঠীতে পাঠ করেন। ভোজনাস্তে আবার 
“পুস্তক লইয়া বসেন। বিক্ণলে স্থরধুনী-তীরে বহুতর পণ্ডিতের সহিত 
দেখাশুন। হর; সেখানেও শাস্্রালাপ করেন। যখন গঙ্গায় স্নান করিতে 
যান, তখন অন্তান্ত টেখলের পড়ুয়াদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, 
তাহাদের সহিত শাস্বযুদ্ধ করেন | এক ঘাঁটে ক্ষণেক যুদ্ধ করিয়া অন্ত ঘাটে 
'সস্তরণ দিয়া যান। কোন কোন দিন বা এই যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গঙ্গাপার 
হইয়! ওপারে কুলিয়ার ঘাটে উপস্থিত হন। পথে কাহার মহিত দেখা 
হইলে, ভাহার সহিতও শাস্্রালাপ করেন। 

কিন্ত নিমাই নকল পড়ুয়ার সহিত সমান ব্যবহার” করিতেন না । 
হ্বাহারা বৈষব, তাহাদের উপর যেন একটু অধিক আক্রোশ! বৈষব 
পাইলে, তাহ!র পিতার বয়সের লোক হইলেও তাহাকে ছাড়িতেন না। 


নিমাই ও রঘুনাথ ৫১, 


আশ্চর্ধ্য এই, ছেলে বেলায় নিমাইয়ের সহিত ধাহার যত বিবাদ হইয়াছিল” 
পরে তাহার সহিত তত প্রণয় হয়। কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি ও" 
নিমাই একত্রে পড়েন, কলহ প্রার মুরারির সহিত হইত, কিন্তু কৃষণনন্দের, 
সহিত কখনও হইত না । 

এই অতি অল্প বয়সে ঘরে বসিয়া নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিঞ্নী 
করিয়াছিলেন। উহা তখন ক্রমে ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছিল। 
নবদ্বীপে কোন গ্রন্থ চালান অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু নিমাইয়ের টিগ্ননী. 
নবদ্বীপ প্রচার হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্য সমাজেও প্রবেশ করিল। 

ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিমাইয়ের গ্ারশাস্থ পড়িবার' 
ইচ্ছা হইল। তিনি তখন বাম্ুদেব সার্বভৌমের টোলে প্রবেশ 
করিলেন । 

একে নিমাই বালক, তাহাতে অল্পদিন তাহার টোলে ছিলেন বলিগ! 
বাস্থদেব তাহাকে তত লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু পড়ুয়াগণের মধ্যে 
কেহ কেহ তাহে বিলক্ষণ লক্দা করিলেন। তাহাদের মধ্যে দীধিতির 
গ্রন্থকর্তা রঘুনাথ একজন ; নিমাইকে পাইয়। রঘুনাথের হর্ষে বিষাদ হইল। 
কোন একটা অপরূপ বসন্ত দেখিলেই জীবের আনন্দ হয়; “নমাইকে দেখিয়! 
রঘুনাথের সেইরূপ আনন্দ হইল। কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিভায় তিনি 
মলিন হুইয়! গেলেন। রধুনাথ জানিতেন যে, তিনি জগতে সর্বপ্রধান 
ইইবেন। ভরগাহার জীবনের লক্ষ্যও তাহাই ছিল। কিন্ত নিমাইকে দেখিয়া 
সে আশ! ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গে যতই আলাপ 
করেন, ততই সে আশা শুকাইয়া যায়। তবে নিষাইয়ের মধুর চরিত্র 
বলিয়! উভয়ে প্রণয়ও ছিল। এই ছুই জনের একদিনকার কথা লইয়া 
বলরাম দাস একটি কবিতা! রচনা করেন। পূর্বের বলিয়াছি, চৌগাঠিতে, 
নিমাইয়ের নাম “বিশ্বস্তর' ছিল। যথা 


ধ্ 


প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


নাম রঘুনাথ, 
পড়ে চৌপাঠীতে 
রঘু তীক্ষ বুদ্ধ, 
কেবল নিমাই, 
রঘুনাথ পড়ে, 
নিমাই বেড়ায়, 
কখন যে পড়ে, 
তবু রঘুনাথ, 
রঘুনাথ বলে, 
লুকায়ে রজনী, 
নিমাই বলিল, 
ইহাই বলিয়া, 
রঘুনাথ-গুরু, 
ফাকি এক দিল, 
কঠিন সে ফাকি, 
ভাবিতে ভাবিতে, 
ফাকির উত্তর, 
গুরুকে বলিয়া, 
এমন সময়, 
রন্ধন বিলম্ব, 
রঘু বলে, “ভাই, 
ভাবিতে ভাবিতে, 
এখনি উত্তর, 
তাহাতে বিলম্ব, 


অগ্যাপি বিখ্যাত । 
নিমাইয়ের সাথ ॥। 
নদে চমকিত। 
নিকটে স্তভিত || 
মনোযোগ দিয়া | 
অতি চঞ্চলিয়া ॥ 
কেহ নাহি জানে। 
নারে তার সনে ॥ 
“শুনরে নিমাই । 
পড় কার ঠাই?” ॥ 
“সরস্বতী পাশে ।৮ 
ছুই জনে হাসে ॥ 
রঘুকে ভাকিয়!। 
পূরণ লাগিয়া | 
সারাদিন গেল । 
কিছু না খাইল ॥। 
বৈকালেতে হ'লো। 
রাদ্ষিতে বসিল ॥ 
নিমাই আসিল । 
কারণ পুছিল ॥ 
গুরু ফাক দিল । 
সারাদিন গেল ॥ 
গুরুকে কহিল । 
পান্ধিতে হইল”? ॥ 


নিমাই ও রঘুনাথ ৫৩ 


হাসিয়। নিমাই কহে, “রঘু শ্বন। 
তোমার ভাঁবিতে, গেল সারাদিন ॥ 
অবশ সে ফাকি, কতই কঠিন। 
শুনিতে আমার, কৃতুহল মন ॥” 
শুনি রঘু ফাকি, নিমারে বলিল। 
শুনি মাত্র নিমাই, উত্তর করিল ॥ 
অবাক্‌ হই রঘু, চাহিয়া রহিল। 
উঠিয়া নিমাই, দু'কর ধরিল ॥ 

বলে “বিশ্বস্তর, ভখড়াইস না মোরে । 
তুই কি মান্তষ, ন! দেব বিশ্বস্তরে ? 


. নিমাই শ্বায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াই একথানি ন্যায়ের টিগ্ননী 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রথুনাথও সেই সময় তাহার দীধিতি লিখিতে 
আরম্ত করিয়াছেম। রঘুনাথ কোনরূপে শুনিলেন, বিশ্বস্তরও একখানি 
ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছেন । একথা শুনিয়া তহার মুখ শুকাইয়া গেল । 
চৌপাঠীতে বিশ্বস্তরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই তুমি নাকি একখানি 
ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছ ?” বিশ্বস্তর বলিলেন, ই1, একটু একটু লিখিয়া 
থাকি বটে, তৃমি কিরূপে জানিলে ?” “রঘুনাথ বলিলেন, “ভাই, তোমার 
সে পুথিখানা আমাকে কি একবার দেখাইবে ?” নিমাই বলিলেন, 
“তাহার আর বিচিত্র কি? কল্য যখন চৌপাঠীতে আসিব পু'খিখানা 
সঙ্গে করিয়া আনিব, আর যখন গঙ্গ! পার হইব, তখন নৌকার উপর 
তোমাকে পড়িয়া শুনাইব।” 

তৎপর দিন নিমাই ও রঘূনাথ নৌকায় পার হইবার সময় সেই 
গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচন! করিতে লাগিলেন। নিমাই তীহার নিজের পুস্তক 
পড়িতে লাগিলেন, আর বঘুনাথ শুনিতে লাগিলেন। রঘুনাথের সমাজে 


৫৪ প্রীঅমির-নিমাই-চরিত 


প্রতিষ্ঠা লাভের আশা অতি বলবতী। তিনি যে ভারতবর্ষে একজন 
অধ্থিতীয় পণ্ডিত হইবেন তাহা! তিনি জানিতেন। তাহার একমাত্র 
কণ্টক বিশ্বস্তর। তিনি ইহ! বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বস্তর আর তিনি এক 
পথে গমন করিলে তাহার সে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না । তিনি যে ন্যায়ের 
গ্রস্থথানি লিখিতেছেন, তাহা! যে জগতে আদৃত হইবে তাহা তিনি 
জানিতেন। কিন্তু বিশ্বস্তর আবার আর একখানি ন্ায়ের গ্রন্থ 
লিখিতেছেন, এই জন্ত সে চিস্তিত মনে নিমাইয়ের গ্রন্থ শুনিতে লাগিলেন। 

গ্রন্থ পাঠারস্ত মাত্র রঘুনাথের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি 
দেখিলেন, যে ভাব বাক্ত করিতে তাহার দশ পাতা লিখিতে হইয়াছে, 
নিমাই তাহা দুই এক ছত্রে অতি পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। নিমাই 
যতই পড়িতে লাগিলেন, ততই রঘুনাথ ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তিনি 
তখন বেশ বুবিলেন যে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের আশা তাহার কিছুমাত্র 
নাই। শেবে আর সহা করিতে না পারিয়৷ ছুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয় 
রোদন করিতে ল'গিলেন। 

ইহাতে নিমাই পাঠ বন্ধ রাখিরা অতি ব্যস্তভাবে বাহু গুসারিয়া 
রঘুনাথকে ধরিলেন এবং গদ্গদভাবে বলিতে লাগিলেন, “একি ভাই, কি 
হইল? তুমি রোদন কর কেন?” 

তখন রঘুনাথ কান্দিতে কান্দিতে সমস্ত কথ! ব্াক্ত করিয়া বলিলেন, 
“ভাই বিশ্বস্তর! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ ন! যে, আমার সাধ ছিল 
আমি সকলের চেয়ে ঝড় পণ্ডিত হইব এবং আমি যে গ্রন্থ লিখিয়াছি 
তাহা জগতে চলিবে । এই নিমিত্ত দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থথানি 
লিখিয়াছিলাম । আজ আমার নকল আশা ফুরাইল। কারণ তোমার 
এ গ্রন্থ থাকিতে আমার গ্রন্থ কে পড়িবে ?” 

তখন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিল। তিনি রঘুর গলায় হাত দিশ্স। 


নিমাইয়ের বিবাহ ৫৫ 


তাহাকে শাস্ত করিয়া বলিলেন, “এ অতি সামান্য কথা! তুমি রোদন 
সম্বরণ কর। এ অফল শাস্ত্র, ইহার আবার ভাল মন্দ কি?” ইহাই 
বলিয়া নিজকৃত গ্রন্থখানি গঙ্গায় টানিয়া৷ ফেলিরা দিলেন। আর সেই 
অফল শাস্ত্রের চচ্চাও ছাডিয়। দিলেন | 

নিমাইয়ের সেই হইতে ন্তায় পড়। সমা্ু হইল এবং টোলে পড়াও শেষ 
হইল । তখন আপনি টেল করিলেন। মুকুন্দ সপ্তয় নামক একজন 
ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বড় চণ্তীমণ্ডপ ছিল। নিমাইয়ের নিজ বাড়ীতে স্থান না 
হওয়ায়, সেই চণ্ডীমগ্ডপে টোলের স্থান হইল। তখন তাহার বয়ম সবে 
যোঁল বৎসর । এত অল্প বয়সে কেহ কখন টোল করিতে পারেন নাই, 
_ বিশেষতঃ নবহ্ীপে ! যদিও নবদ্বীপে বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় 
টোলের অবধি ছিল না, তবু নিমাইয়ের টোলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। 

এই টোল হইবার কিছুকাল পরে বনমালী নামক একজন ব্রাহ্মণ ঘটক 
নিমাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ আনিলেন। বন্ভভাচার্যের লক্ষী নামে পরম! 
সুন্দরী এক কন্থা ছিলেন। বনমালী আচার্য এই সন্বন্ধের কথা শচীদেবীর 
নিকট উত্থাপন করিলেন। নম্বনধ স্থির করিয়া! শচীদেবী পুত্রকে বিবাহের 
কথা বলিলেন এবুং মাতাপুজে পরামর্শ করিয়া যথাসাধ্য উদ্ভোগ করিতে 
লাগিলেন। নিযাইয়ের অঙ্গে তৈল হরিদ্রা! মাখান হইল । শচীর বাড়ীতে 
বনু দিবস পরে আবার.আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। শচী তখন সব ছু:খ 
ভুলিয়! গিয়াছেন, পতির শোক তুলিয়াছেন। শোক ভুলিয়া অভ্যাগতা৷ 
রমণীগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিতেছেন। শচী রমণীগণকে বলিতেছেন 
“বাছা! তভৌমর! কিছু মনে করিও না। আমর বাঙ্গাল, পুত বালক, 
তাহাতে পিতৃহীন। তোমাদের ষথাঘোগা সমাদর করি আমাদের এমন 
কি সাধ্য?” রমণীগণও তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেছেন। এমন 
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সময় হঠাৎ সকলে দেখেন যে, নিমাই মস্তক অবনত করিয়া নিঃশবে 
রোদন কবিতেছেন, আখ মলিন বদন বহিয়! ধারাব উপর ধাবা 
পরিতেছে। 

তখন শচী মশ্মাহত হইগা নলিলেন, “নিমাই, ওকি হ'লে! ? তুই 
কান্দিস কেন? এ শুভদিনে কি কান্দিতে আছে?” বিস্ত নিমাই শাস্ত 
হইলেন না, নয়নে আরে! জলপাব। পড়িতে লাগিল। তখন শচী কাতব 
হইয়া আচল দিয় পুত্রের নয়ন মুছাইয়! বলিলেন, “বা, এ শুভ দিনে 
কান্দিয়া অমঙ্গল কগিতেছ কেন? আমার ক্ুখের দিনে তোমার মুখ 
মলিন দেখিলে আমা প্রাণ কি করে এক্বাধ ভাবিয়া দেখ 1” 

তখন নিমাই অনেক কণ্টে বৈধা ধবিঘা বলিলেন, “ম। তোমাকে ছু'খ 
ণিয়। ভাল করি নাই। কিন্তুম! তুমি অজান, কিছু বুঝ না। আমাব 
এই বিবাহের দিনে আমাঁব পিত। ও ভ্রাতাব কথা স্মবণ কবাইয়! দিলে, 
তাহাতে আমার বৈর্ধয ভাঙ্গিয়! গেল। তাহারা থাকিলে বড সুখী হইতেন 
এই কথ! মনে হইয়া! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । 

অনস্তব নিমাই বিকাহ করির়' বাডীতে ঘরণী আনিয়! সংসাবী হইলেন। 
নিমাই পণ্ডিত ছ'্ঘকায়, গঠিত অঙ্গ, এরীদের জীবনাবধি কখন রোগ হয 
নাই, অসীম শক্তি +--তাহার মত চঞ্চল নবদ্ধীপে কেহ ছিল না, তিনি 
প্রতাহ ছুই বেল। গঙ্গায় সন্ভরণ দিয়া অনাগ়াসে এপার-ওপার হইতেন। 
অব্যাপনা সধাপ্য হইলে, শিয্াগণ লইয়া যখন গঙ্গার ঝম্প প্রদান করিতেন 
তখন লে।কে অস্থির হইত । কেহ বা মন্দ বলিত, কেহ ল। গালি দিত 
কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের শরীরে ক্রোধ ছিল না। পথে সর্বদাই ত্রুতগতিতে 
চলিতেন। তখন যদিও অধ্যাপক হইয়াছেন, তবু রাজপথে দৌড়াদৌড়ি 
করিতে কিছুমাজ কুষ্ঠিত হইতেন না। যাঁহীবা কখন নিমাই পঞ্ডিতকে 
দেখে নাই, তাহার? তাহার ভাবগতিক দেখিয়া আশ্র্যাঘিত হইয়া বলিত, 
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“এই নিমাই পণ্ডিত? এ দেখি চঞ্চলের শিরোমণি, যেরূপ চঞ্চল তাহাতে 
পাঠে মন কিরূপে দেয়!” কিন্তু উচিত কথা বলতে কি যখন নিষাই 
পণ্ডিত টোলে বসিতেন তখন তিনি অটল ও গম্ভীর; কাহার সাধ্য তাহার 
সহিত তখন চপলত। করে ? অতি বুদ্ধ অতি বিখ্যাত অধ্যাপক তাহার 
কাছে আসিয়! ভয়ে ভয়ে বমিতেন। 

নিমাই পণ্ডিত নিজে শ্রীহটিয়, আর বহুতর শ্রীহট্রিয় নবদ্বীপে অধ্যয়ন 
করিত। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে দেখিলেই তাহাদের শ্রীহ্টিয়া কথ! 
অনুকরণ করিয়া বিদ্রপ করিতেন । তাহারা রাগে গরপর হইয়া বলিত, 
তুমি যে ঠাটা কর তোমার বাঁড়ী কোথায়? কিন্ত নিমাই পণ্ডিত 
এ নকল কথাম্ব কর্ণপা'তও করিছেন না, আরও ঠাট্টা করিতেন। শেষে 
তাহার! ঠেঙ্গা হাতে করিয়া অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতকে তাড়া 
করিত। তখন নিমাই পণ্ডিত দৌড় মারিতেন। দৌড় মারিতে যে 
তিনি চিরকাল বড়ই মজবুত, তাহা তাহার ভক্তগণের বিশেষরূপে জানা 
ছিল। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে ঠাট্টা করিয়াছেন বলিয়া! তাহার! 
কথনও কখনও দেওয়ানে নালিশ করিত, কখনও বা পেয়াদাও আঙিত, 
আরও দারোগা অন্তায় করিয়া, নিমাই পণ্ডিতের দিকে হইয়া, উল্টিয়া 
বাদ্গিণকে ঠাট্টা করিত। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, 
নিজদেশীয় ব্যতীত অন্ত কোন দেশীয় বালক্গণকে তিনি কখন ঠাট্টা 
করিতেন ন1। পূর্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণব ব্যতীত কাহারও সঙ্গে তিনি শান্ত 
যুদ্ধ করিতেন না। এ সকল কথা একত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে। 

মুকুন্দ দত নামে একজন চট্টগ্রামরাসী বৈষ্যকুমার নবদ্ধীপে অধায়ন 
করিতেন। ইনি পরম বৈষ্ঞব ও সুগীন্ক ছিলেন, এবং অইৈত সভায় 
কীর্তন গান করিতেন। ইহাকে পাইলে নিমাই অল্পে ছাড়িতেন না । 
এক দিবস চঞ্চল নিমাই, চঞ্চল পড়ুক্লাগণের সহিত রাজপথে চাঞ্চল/ 
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করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে মুকুন্দ তাহাকে 
দেখিয়া ভয়ে একপাশ হইতেছেন। নিমাই শিশ্কগণকে সম্বোধন করির 
বলিলেন, “তোমরা বলিতে পার, ওটা আমাকে দেখিলে পালায় কেন?” 
শিশ্তগণ উত্তর করিল, বোধ হয় অন্ত কোন কাজ আছে।” নিমাই 
বলিলেন, “তা নয়। তোমরা বুবিতেছ না"। ওটা বৈষ্ণব, আর বৈষ্বের 
শান্ম পডে, আমার সঙ্গে বুথা শাস্ত্রের কচ্কচি করিতে চাহে না, আমাকে 
পাষণ্ড ভাবে ।” ইহাই বলিরা হাসিতে হাসিতে মুকুন্দকে ডাকিয়া 
বলিতেছেন, “তুই পালা কোথা? আমার হাত হ'তে তুই কখনই 
পালাতে পারবি না। কিছুকাল পরে তোকে এমন করে বীধব যে, তুই 
চিরকাল আমার নিকট আবদ্ধ থাকৃবি।” তাহার পরে শিশ্তগণকে 
সগ্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “ভাই সব আমি ঠিক কথা বলছি, তোমর' 
দেখবে আমিও বৈষ্ণব হ'ব 'কিস্তউহার মত হ'বনা। আমি এমনই 
বৈষ্ণব হ'ব, ম্বয়ং শিব আমার দ্বারস্থ হাব্নে।” উহা! বলিয়া! আপনি 
হাসিলেন, শিশ্তগণও হাসিতে লাগিল । কেহ বা ইহাই ভাবিল, নিমাই 
পণ্ডিত নাস্তিক মহাদেবকে মানেন না । 

মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর মিশ্র নিমাই অপেক্ষা ছোট । দেখিতে 
অতি সুন্দর, চরিত্র অতি মধুর, স্তায় পাঠ করেন। তাহাকে দেখিলেই 
অমনি নিমাই তাহার দুইখানি হাত ধরিয়া শাস্তযুদ্ধ করেন। শেষে 
গদাধর নিতাস্ত কাতর হইয়া অঙ্থুনয় বিনয় করিয়া মুক্তি পান। নিমাই 
বলিতেছেন, “গদাধর, কল্য ষেন আধার তোমার দেখা পাই ।” গদাধর 
ভাবিতেষ্ছেন, এইবার পালাতে পারলে বীচি । 

এই সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবন্বীপে আলিলেন। ইনি বৈষ্ক কি 
কায়স্থ বংশীয়, হালিসহ্রের একাংশ কুমারহটে ইহার পূর্বমিবাল। ইনি 
মাধবেন্রপুরী'র শিশ্ু। মাধবেন্্পুরীর কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 
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মাধবেজ্ের অন্তধণানকালে তাহার শি্ক ঈশ্বরপুরী তাহার বড় সেবা 
করেন। তিনি তাহাতে সন্ত্ট হইয়া তাহার সমাপয় প্রেম ঈশ্বরপুরীকে 
অর্পণ করিয়া যান। যাধবেন্দ্রপুরী এই প্লোকটি মৃত্যুকালে রচনা করিয়া 
উচ্চারণ করিতে করিতে অপ্রকট হয়েন 7 বথা-_ 

অয়ি দীনদবান্ত্ নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 
হৃদয়ং স্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম)তি কিং করোম্যহম্‌ ॥ 

ঈশ্বরপুরী সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। তিনি একখানি রাধাকৃষঃ- 
রসঘটিত শ্রীকুষ্ণলীলাম্বৃত নামক কাবাগ্রস্থ প্রপ্তত করিয়া প্রত্যহ নিশিতে 
গলধরকে লইয় সেই গ্রন্থ পর্যালোচনা করেন। 

এক দিবস ঈশ্বরপুরীর সহিত পথে নিমাইয়ের দেখা হইল। নিমাই 
তাহাকে দেখির়1 ভভ্তিপূর্ববক প্রণাম করিলেন। ঈশ্বরপুরী শুনিলেন ইনি 
নিমাই পণ্ডিত । তিনি নিমাইকে বড় পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, কিন্ত 
বোধ হয় চঞ্চল বলিয়া তাহ'র সহিত দেখা করেন নাই। এখন নিমাইকে 
দেখিয়া স্তভিত হইলেন। একদুষ্রে তাহার আপাদ মস্তক দর্শন করিতে 
লাগিলেন, আর মনে ভাবিতেছেন, “এ বালক যেন যোগসিছ্ধ পুরুষ। এ 
বন্তট কি?” নিমাই একটু হাস্ত করিয়া বলিলেন, শ্রীপাদের আমার 
'গধানে অগ্য ভিক্ষা করিতে হইবে। ভাহ! হইলে এখন যেরূপ আমাকে 
দেখিতেছেন, তখন নারাদিন আমকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবেন ।” 
উভয়ে ইহাতে একটু হানিলেন। ঈশ্বরপুরী আগ্রহ করিয়৷ সেই ভিক্ষা 
স্বীকার করিলেন ॥ 

নিমাইয়ের মহিত ঈশ্বরপুরীর এই প্রথম পরিচয়। তাবধি প্রত্যহ 
সন্ধ্াকালে গদাধর ও নিমাই শ্রবণ করেন এবং -দঈশ্বরপুরী তাহার গ্রন্থ 
পাঠ করেন। ঈথবরপুরী বলিতেছেন, “পণ্ডিত আমার গ্রন্থখানি তুমি 
শ্রবণ কর এবং ইহাতে যে দোষ আছে তাহা! সরলভাবে বলিয়! দা, আমি 
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সংশোধন করি।” তাহাতে নিমাই বলিলেন, “কৃষ্ণের কথা, ভক্তের 
বর্ণন, তা'তে দোষ ধরে এমন সাহস কার?” সে যাহা হউক, এক 
দিবস গ্রন্থ পাঠের সময় নিমাই একটি ক্লোকের ধাতু লাগে না বলিয়া 
ঝুল ধরিলেন। ই্শ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না। সারা 
নিশি ভাবিয়া তাহার পরদিন নিমাইকে বলিতেছেন “তুমি যাহা 
পরন্মৈপদী করিয়াছ, আমি তাহা! আত্মনেপদী করিয়াছি ।” নিমাই হার 
মানিলেন। কিছুকাল পরে ঈশ্বরপুরী নবদ্ীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ? 

এইরূপে নিমাই পণ্ডিত অহ্লিশ বিদ্যাচচ্চা করিতে লাগিলেন 
এবং তাহার টোলের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতোমধ্ 
হঠাৎ একদিন তিনি অগ্রকুতিস্থ হইলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ বিহ্বল 
হইয়। কখন হান্ত,। কখন রোদন করিতেন, কখন বা স্বৃষ্ছিত হইয়া 
মুতবৎ পড়িয়া থাকিতেন। শচী বাস্ত হইয়া! নিমাইয়ের সহজ 
জান উদয় করিবার নিমিত্ত নানা উপায় করিতে লাগিলেন কিন্তু 
কিছুতেই কিছু 'হুইল না, নিমাই যেরূপ সেইরূপই রহিলেন। তখন 
পাড়ায় যাহারা পরমাত্ীয় ছিলেন, তাহাদিগকে ডাঁকিয়৷ শচী তাহার 
বিপদের কথ! বলিলেন। তীহারা আদিয়! নিমাইয়ের ভাব কিছুই: 
বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ইহাই স্থির করিলেন যে, নিমাইয়ের 
বায়রোগ হইয়াছে তাহাকে বিষুতৈল মাখাইতে হইবে । বিষুতৈল, 
সংগৃহীত হইল, আর নিমাইকে. এ তৈল ছারা উত্তমরূপে সকলে মর্দিন 
করিতে লাগিলেন । অতি অগ্পকাল মধো নিষাইয়ের সে ভার সারিয়া 
গেল। আরোগ্য হইলেও, মায়ের অনুরোধে নিমাই বিষুতৈল মাখিতে 
লাগিলেন, কিন্তু তাহার পীড়া আর ছিল ন!।. পাঠক কপ করিয়া এই 
ঘটনাটি স্মরণ রাখিধেন। পরে এই ঘটনা লইয়! কিছু বিচার করিবার 
ইচ্ছা রহিল । | 
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এখন নিমাইবেব যৌবনীবান্ত। কিছুকাল পবে ইচ্ছা হইল পূর্ববদেশে 
গনণ কবিবেন। এই অভিপ্রাষ মাধেব কাছে ব্যক্ত কবিলেন। জননী 
নিমাইকে ছাড়ি । দিতে চাহিলেন না । কিন্তু নিমাই তাহাকে নানাবিধ 
প্রবোধ দিযা প্বাঞ্লে গমবেব উদ্যোগ কবিলেন। আপনাব দঘবণী লম্থী 
দেবীকে মাবেব কাছে রাখিবা, সঙ্গে কষেকটা শিখব যা, একেবাধে পন্মাব 
ধাবে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহাব পব পদ্মা পাব ইইযা কোন্‌ কোন্‌ 
স্থানে গমন কবিমাছিলেন, তাহ। স্থিব কৰা যাব ন|। কেহ কেহ বলেন 
এই উদ্যোগে তিনি শ্রীহটে নিঙ্গ পিতামহেব বাটাতে গিবাছিলেন। কিন্ত 
নিমাইযেব জেতা ত-তনয শ্রীপ্রছায় মিআ কর্‌ক প্রণীত 'ভ্রীকফঠৈতন্ত- 
চান্দ্োদঘাঁধলী, গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, তিনি তখন সেখানে যাঁন নাই। 

যখন নিমাই পণ্ডিত পূর্বাঞ্চলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহাৰ 
সঙ্গিগণ দেখিলেশ যে, তীহাব যশ ত্বাহাব আগমনেব পূর্য্বেই পূর্ববদেশে 
ন'পিথাছে। শিমাই পণ্তিত আসিয়াছেন শুনিধা পূর্ববাধলের পড়ুযাগণ 
মহা আনন্দিত হইঘ। দলে দলে তাহাব নিকট আসিতে লাগিল। 
তাহার! বলিল ষে তাহীব। তাহাব টিগ্লনি দেখিঘা ব্যাকবণ অভ্যাস কবিধা 
থাকে। আব তাাদেব বহুভাগ্য ষে, তিনি এখন স্বযং তাহাদ্বে দেশে 
আগমন কবিযাছেন। 

যে নিমাই পণ্ডিত এত চঞ্চল, ধিনি বিষ্ভ/বসে দিবানিশি উন্মত্ত, ধিনি 
বৈষ্ণব দেখিলে বিদ্রপ কবিতেন, সেই নিমাই পণ্ডিত, পূর্ববাধলে কয়েকমাস 
মাঞ্জ ধাস ববিষা, তাহাবই মধ্যে সেই দেশ হরিনাষে উন্মত্ত কবিলেন। 
চৈতগ্কভাগবত গ্রস্থকাব বলেন যে, শিমাই পণ্তিত কৰেকমাস পূর্বাধলে 
থাকার, এ প্রদ্দেশ একেবারে উদ্ধাব হইয়াছিল । 

চৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থকার বলেন যে, সেই সময তিনি হরিনামের নৌকা 
সাজাপ্যা সঙ্জন, ছুর্জন আচারী বিচারী পণ্ডিত ও অধম সকলকে পার 
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করিয়াছিলেন । আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন নবন্বীপে ছিলেন, তখন 
তাহার এ ভাব কিছুই ছিল না; আবার নবদ্ীপে যখন প্রত্যাবর্তন 
করিলেন, তখনও এ ভাব কিছুই রহিল না । 
এই পূর্বাঞ্চলে থাকিবাঁর সময় তপন মিশ্র নামক একজন অতি সাধু 
ব্রাহ্মণ নিমাই পণ্ডিতের নিকট আসিয়া! সর্ববসমক্ষে দণগ্ডবৎ হইয়৷ বলিলেন, 
তিনি স্বপ্রে জানিয়াছেন.ষে, নিমাই পপ্ডিত পূর্ণত্রহ্ষ সনাতন । অভএব 
তিনি তাহার নিকট উদ্ধার পাইতে আসিয়াছেন। ইহা! শুনিয়া নিমাই 
পণ্ডিত জিহবা! কাটিয়৷ বলিলেন, “এ কথা বলিতে নাই, জীবে ভগবৎ বুদ্ধি 
মহাপাপ।” ইহাই বলিয়া তাহাকে “হরে কৃষ্ণ” মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ 
দিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কথা বলিলেন। সে কথাটা 
এই,-“তুমি কাশীতে গিয়া বাস কর, সেখানে তোমার সহিত আমার 
দেখা হইবে ।” যথা! প্রীচৈতন্তভাগবত আদি খণ্ডে__ 
মিশ্র কহে আজ্ঞ! হয় আমি সঙ্গে আসি । 
প্রত কহে তুমি শীগ্র যাহ বাঁরাণসী। 
তথায় আমার সঙ্গে হইবে মিলন । 
কহিব সকল তব্‌ সাধা ও সাধন ॥ 
এই আজ্ঞা! পাইয়া তপন মিশ্র সম্ত্রীক অনতিবিলম্কে বারাণসীতে গমন 
করিলেন । সেখানে তপন পথ চাহিয়া রহিলেন, আর দশ বৎসর পরে 
নিমাইকে দেখিতে পাইলেন । 
কয়েকমাস পরে নিমাই পণ্ডিত পূর্ববদেশ হইতে নবন্বীপে ফিরিয়া 
আদিলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌছিলেন। সঙ্গে বহুতর জ্রব্যাদি 
আনিয়াছিলেন। সমস্তই জননীর চরণে রাখিয়৷ তাহাকে অন্ত প্রস্তত 
করিতে বলিয়! সঙ্গিসহ গঙ্গাক্সানে গেলেন। 
ফিরিয়া আলিয়া নিমাই পণ্ডিত ভোঙ্জন করিলেন; কনিকা, বহিদ্বণরে 
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আসিলে তাহার আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি বহুলোক আসিয়া তীহাকে ঘিরিয়া 
বমিলেন। ইহাদিগের নিকট তিনি পূর্বাঞ্চল-বাদের বিবরণ বলিতে 
লাগিলেন। আর যে যে বাঙ্গালিয়! কথা শুনিয়াছেন ও শিথিয়৷ আপিয়াছেন. 
তাহা একে একে শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্করণের 
পারিপাটা দেখিয়া নকলে হাসিতে লাগিলেন, নিমাই আপনিও হানিলেন। 

তাহার পর নিষাই বাড়ীর ভিতরে গেলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
নিতান্ত আত্মীয়গণও চলিলেন। তখনই জননীকে ডাকিয়া! বলিলেন, 
“মা, তোমার মুখ মলিন কেন? বিদেশ হইতে আমি বাড়ী আসিলাম, 
ইহাতে তুমি আনন্দিত ন! হইয়] ছুঃ:খিতের মত রহিয়াছ কেন?” এই কথা 
শুনিয়া! শচী কান্দিা উঠিলেন। জননীর রোদন শুনিয়া নিমাই বিস্মিত 
হইয়া বলিলেন, “মা, তুমি কাদিতেছ কেন? আমার বোধ ভয় তোমার 
বধূর কোন অমঙ্গল হইয়া থাকিবে ।” তখন সঙ্গে ধাহারা ছিলেন তাহারা 
বলিলেন, “তাহাই বটে। তোমার ঘরণী বৈকু্ঠলাভ করিয়াছেন। তাহার 
সপাঘাত হইয়াছিল, আর বহু চেষ্টায়ও তাহার প্রতিকার হয় নাই।” 

তখন নিমাই বদন ছেট করিলেন ও নীরবে অল্পক্ষণ রোদন করিলেন। 
একটু পরে ধৈর্য ধরিয়া জননীকে বলিলেন, “মা, তুমি কি শুন নাই, যে 
স্্রীলোক স্বামীর আগে দেহত্যাগ করে সে বড় ভাগাবতী? সে উত্তম 
ভাগ পাইয়াছে, আমাদের ক্ষোভ কর! কর্তব্য নহে।” ইহাই বলিয়। 
আপনি ধর্্যাবলম্বন করিলেন 

নিমাই-পপ্ডিত যখন নবহী'পে আসিলেন, তখম পূর্ববদেশ হইতে 
বহুতর শিষ্ত তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্ত তাহার সঙ্গে আসিল। 
পূর্বকার তাহার যে সকল পড়ুদ্া ছিল, আর নবাগত পড়ুয়া লইয়া তিনি 
পুনরায় যুকুন্দ সঙজয়ের চণ্তীমণ্ডপে টোল বসাইিলেন। নিমাই-পণ্ডিত অল্প 
বয়সে অধ্যাপক, এই -জগ্ট তাহার বড় মহিমা। তাহার পর বিস্তা ও 


৬৪ অগিয়-নিমাই চরিত 


বুদ্ধিতে তাহার ঘশ সমস্ত দেশ ব্যাঁপিয়াছে। চরিত্র অতি নির্মল, শিল্কের 
সহিত, কি অন্তান্ত লোকের সহিত ব্যবহার অতি মধুর। পড়ুয়াগণ 
তাহার নিকটে পড়া মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিত। পূর্বদেশে গোপনে 
গোপনে প্রেমভক্তি বিতরণরূপ যে একটি কাণ্ড করিয়া আ'সিয়াছেন, 
নবহীপে আসিয়৷ তাহার সে ভাবের চিহ্নমাত্রও নাই। নিমাই পূর্বাঞ্চল 
খন পরিত্যাগ করেন, তখন মে দেশের লোকেরা! কি বলিতে লাগিল 
তাহা চৈতন্তমঙ্গলে এইরূপ বর্নিত আছে-- 

এ শোন আমার নিমাই ডাকে রে। 

কে যাবি আয় ভবলাগর পারে ॥ 

চগ্ডাল পতিত কিংবা সঙ্ঞন দুজ্জন। 

সবারে যাচিয়া প্রহ্থ দিল হরিনাম ॥ 

শুচি ব অশুচি কি বা আচার বিচার | 

নান দিয়] বারে ঠকল ভবপার ॥ 

নাম-সংকীর্তন প্রহ্থ নৌক! সাজাইয়া। 

পার কৈল দর্ব লোক আপনি যাচিয়া ॥ 

যে জনারে পায় তারে ধরি কোলে করি । 

ভবনদী পার করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 

এ হেন করুণ। নাহি শুনি কোন ষুগে। 

কোন্‌ অবতারে কোথা কে বা পাপমাগে॥ 

সভারে পবিত্র কৈল লমভাব করি । 

রাধাকৃষচ-প্রেমের করিল অধিকারী ॥ 

দয়ার সাগর প্রভু সর্ধলোক-গতি | 

করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি। 
বনস্থতঃ নিযাই পূর্ববঙ্গে আর যান নাই। কিন্তূ, সেখানে অধিকাংশ 


নিমাই পণ্ডিতের টোল ৬? 


লোক তাহার ভক্ত । অতএপযে শক্তিতে নিমাই এ দেশে বৈশবদরণর 
প্রচার করেন, তাহ। অনন্ঠভবনীয় । 
নিমাইয়েব বয়স তপন অষ্টাদশ, ব্যাকরণ পঢাইয়া থাকেন। তাহাক 
কথায় তপন ধ্শ্রি দেশত্যাগ করিবেন কেন? বিস্ত তাহা তিনি করিলেন । 
আবার নিমাই ভবিষাতে বারাণসীতে যাইবেন, তাহা তিনি জানিছেন, 
নতুবা একথ। কিরূপ বলেন যে, তোমায় আঁমায় বারাণসীতে দেখা হইবে ? 
আর তপন এই আশার দশ বংসব প্রতী।ক্ষ! কবিধা কৃতার্থ হইলেন। 
ভাল, 'শপন মিশ্র না হয় নিকটে আসিয়া নিমাইকে দর্শন কি স্পর্শ 
করিয়া উদ্ধার হইলেন। কিন্তু সমস্ত পূর্বাধলকে সেই ব্যাকরণের শিশ্টট 
অধ্যাপক নিমাই কিরূপে হরিনামে উন্নত কারলেন ? 
চগ্ডাল পতিত কিবা সঙ্ছন দুক্জন। 
সবারে ধাচিয়া প্রহু দিল হরিনাম ॥ 
কন করিলেন তাহাব কারণ লেখা আছে-- 
দয়ার সাগব প্র সর্বলোক-গতি । 
করুণা প্রকাশি লে'কের কৈল শুদ্ধ মতি ॥ 
কিন্ত কিরপে করিলেন, তাহা বলিতে পারি ন|। 
নিমাই পড়াইতে এরূপ তৎপর যে, তাহার নিকট পড়িলে পড়ুয়ার: 
ক্লেশ হইত না, আর অতি অল্প সময়ে পাঠ অভ্যাস হইত। ৃতরাং 
নিমাই পণ্ডিতের টোল ক্রমেই শ্রীসম্পন্ধ হইতে লাগিল। শ্রীচৈত্ম্ভাগবজ্ঞ 
্রন্থ হইতে এই কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিলাম ।২- 
কত বা প্রন্থুর শিষা তার অন্ত নাই। 
কত বা মগুলী হয়ে পড়ে ঠাই ঠাই । 
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাঙ্মণ-কুমার | 
আসিয়া প্রভুঝ পায়ে করে নমস্কার ॥ 


শঞ৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


এখন আর শচীর ঘরে দারিদ্রা নাই, এখন নিমাই নবন্বীপের মধ্যে 
একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। বড় বড় বিষয়িগণ নিমাই 
পপ্ডিতকে রাজপথে দেখিলেই, অমনি দোল! হইতে নামিয়া তাহাকে 
নমস্কার করেন। যেখানে ক্রিয়া-কন্ হয় তাহার উপহার অব্যই তাহার 
বাড়ীতে আমে । কিন্তু নিমাই বড় ব্যয়শীল বলিয়! ধনসঞ্চয় হইত না। 
'অতিথি পাইলেই তাহাকে যত্ব করিয়া আহার করাইতেন। সাধু দেখিলেই 
তদ্দণ্ডে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইবরূপে শচীদেবীকে প্রত্যহ দশ 
বিশটি অতিথির সেবা করিতে হইত। এই সময় কেশব-কাশ্মিরী নামক 
একজন মহাপণ্ডিত নবদীপে আদিলেন। 

পণ্ডিত কেশব কাশ্মীর দেশীয়, দিখ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছেন। 
'ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে পণ্ডিতের স্থান আছে, সর্বস্থান জয় করিয়। 
শেষে নবন্বীপে আগমন করিলেন। এই নবধ্ীপ জয় করিতে পারিলেই 
তিনি অদ্বিতীয় হইবেন। চাল-১লন খুব বড় মানুষের মত। সঙ্গে হাতী 
'ঘোড়। লোকজন বিস্তর আছে। তিনি “আটোপ টঙ্কারে' বলিলেন, 
“এই নবদ্বীপে যদি কোন পণ্ডিত সাহসী থাকেন, তবে আগিয়া! আমার 
সহিত বিচার করুন, নতুবা আমাকে জয়পত্র লিখিগ! দিউন 1, বিচারে 
যদি তিনি জরলাভ করিতে পারেন, তবে নবদীপ-সমাঁজ হইতে তাহাকে 
উপহার দিতে হইবে। যদি তিনি পরাজিত হয়েন, তবে তাহার সমস্ত 
সম্পত্তি নবদ্ীপবাপিগণ্রে হইবে । 

নবদ্বীপ জয় করা তখন সহজ ব্যাপার ছিল ন1। যেহেতু রঘুনাখ, 
রঘুনন্দন, নিমাই পণ্ডিত প্রভৃতি পণ্ডিতমগুলী তখন নবদ্বীপে বিরাজিত 
'ছিলেন। কিন্ত কেশবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা প্রচার হইল । 
সকলেই বলিতে লাগিল, তিনি সরন্বতীর বরপুত্ন।. সরন্বতী ক্বয়ং কেশবের 
বঁজহবায় বলিয় বিচার করেন, তীহাকে পরাজিত করিখাঁর কাহারও সম্ভাবনা 


নিমাই ও দিথ্িজয়ী ৬৭ 


নাই | এই জনরবে বিশ্বাস হওয়াতে, সমস্ত প্রধান পত্ডিতের মুখ শুকাইয়া 
গেল। সরম্বতীর সহিত কে যুদ্ধ করিবে? ধিনি যত বড় পণ্ডিত হউন, 
তাহার সহিত নবন্বীপের পণ্ডিতের বিচার করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু 
হ্বরত্বতীর সহিত কে বিচার করিবে? সকলে মহা-চিস্তিত হইয়া, কিরূপে 
নবদ্বীপের মান থাকে ভাহার নানাবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 
এমন সময় কেশব কাশ্মিরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের দেখা হইল । 

সে এইরূপে। গ্রীম্মরকালঃ জ্যোতসাময়ী রজনী । নিমাই পণ্ডিত বহুতর 
শিশ্াসহ স্থরধুনীতীরে বপিয়। শীস্বালাপ করিতেছেন, কৌতুক-রহস্তও 
চলিতেছে, এমন সময় সেই পথ দিয়া! কেশব কাশ্মিরী যাইতেছিলেন।' 
বহুতর পড়ুয়া দেখিয়া এবং অন্তর হইতে নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া 
একটু কৌতুহলী হইয়া অধ্যাপকের পরিচর জিজ্ঞাসা করিলেন। 
শুনিলেন নিঘাই পণ্ডিত। নিমাই পণ্ডিত বড় পণ্ডিতের মধো একজন ।- 
কেশব ভাবিলেন যে, ইনি কি বস্তু জামির! যাইবেন। তীহার কোথাও 
যাইতে দ্বিধা কি ভয় নাই, কারণ তিনি দিশখ্বীজয়ী। 

তখন কেশব সেই সভায় প্রবেশ করিয়া নিজজন ছারা আপনার পরিচয় 
দিলেন। এই কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত শি্তগণের সহিত দণ্ডায়মান 
হইয়! মহা-সমাদরে তীহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পরে সকলে 
বসিলে কেশব বলিতেছেন, “তুমি নিমাই পণ্ডিত ?” নিমাই কোন বথ। 
কহিলেন ন!। কেশব নিমাইকে অতি বালক দেখিয়! একটু মুরুব্বিপণ! 
ভাবে বলিতেছেন, “তোমার বয়স অল্প, কিন্ত তোমার ব্যাকরণে বড়- 
প্রতিষ্ঠা এ কথ! আমি শুনিয়াছি।” তাহাতে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, 
“আমি ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্ত সে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র? 
আমিও বুঝি নাট আমীর শিক্কেরাও বুঝে না। কোথায় আপনি প্রবীঞ 
দিখিজয়ী পণ্তিত,আর কোথায় আমি বালক"-অজ।' কেশব ইহার 


৮ প্রঅমিষ-নিমাই-চবিত 


সমুচিত উত্তন দিপেন। তখন নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, “এই গঙ্গা 
সন্ধে, আপনি, কিঞ্চিৎ গঙ্গাস্ত৭ গ্র৪৬ কবিধা আমাদিগকে শ্রবণ করান, 
আমবা শুনিযা তপ্ত হই ৪ আম।দেব পাপও অন্তনিত হউক ।” ইহাতে 
কশন « তাহাই হউক ' বলিথা স্তব পড়িতে প'গিলেন। 

কেশব শব পড়িডেছেন,।াকবপেশন| কঙেব ভ্তাষ! একবাবও 
চিন্ত। করিতেছেন ন|। একটা হ্রোক যেই শেষ হইতেছে, অমন আব 
ণণটী মাণচাইতেছেন। 

»ব শুনি! সবলে স্তভিত | মু মধ্যে এপ এবটা শব গ্রপ্তত 
পাখা মন্তুষ্তেব সাধা নখ বলিখ| পকলেব বোধ হইল । ছাত্রগণ বিন্মখাবিষ্ট 
ঃহথা, “হবি হাব" স্মবণ করিতে লগিলেন। নিমাই পণ্ডিতেখ উপব 
উীহাদ্বে অতাব ভক্তি । বিশ বেখবেব পাণ্ডিত্য গেখিখ। মনে এই ভষ 
»হল যে তাহাদেব নবীন অধ্যাপক এপ প্ডিতেব সহিত বিশিবে 
” বিবেন কি ন|। 

কিন্ব নিমাই সেকপ আশ্চয)াথ্থিত হইগেন না) শা হইয়া দ্খিজধীব 
বল প্র**্স1 কবিলেন। বলিলেন, “আপনাব গ্ভাব কবি জগতে ছুল্লভ। 
মাপণণ্ব শ্ক অমানুবিকী। এখন আমার একটি বিনীত নিবেদন 
আছে | শ্রোকেব দোবগুণ বিচাব না কবিলে, উহা! ভালকপ আস্বাদন 
বখ। যাধ না। অতএব আপনি যে শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন, ইহা 
একটি পইয| বিচাব কবিএ। আমাদের বর্ণ তৃথু করুন ।” 

তখন দিগ্থিজবী বলিলেন, “কোন্‌ শোকটা লইযা আমি বিচার করিব 
বল, ্মমি শাহার অর্থ কবিতেছি।” ইহাতে নিমাই পতিত কেশবের 
পঠীত ক্োকেব মধ্যে একটা আওডাইলেন। সেটী এই :-- 

মহব্বং গঙ্গাধাঃ সততমিদমাভাতি নিতবাঁম্‌ 
যদেষা শ্বিষোশ্চবণকমলোৎ্পত্িহভগ|। 


দিখিজয়ীর সহিত নিমাইয়ের বিচার ৬৯ 


দ্বিতীয় শ্রীলক্ষমীরিব হুরনরৈরচ্চদ্রচরণা 
ভবানীভর্তর্যা শিরসি বিভবত্যভুতগুণ! || 

ইহা! শুনিয়া কেশব বিস্মিত হইলেন, হইয়া বলিতেছেন, “আমি বঞ্ধ- 
বাতের ন্যায় শ্লেক পড়িয়া গেলাম, তুমি ইহার মধ্যে একটা কিরপে কস্থ 
করিলে 1” দিখিজরীর মনের ভাব যে, নিমাই পণ্ডিত সম্ভবতঃ শ্রুতিধর 
হইবেন। নিমাই পণ্ডিত কেশবের মনের ভাব বুঝিয়াই হউক ব! অন্য 
কোন কারণেই হউক, উত্তর করিলেন, “কেহ ব| সরস্বতীর বরে কৰি হয়, 
কেহ বা তীহার বরে শ্রুতিধর হয়।” এই কথায় কেখবের মনে দৃঢ় 
বিশ্বীন হইল, নিমাই পণ্ডিত নিশ্চয়ই শ্রত্ধির হইবেন। ইহাই ভাবিয়া 
নিমাইরের প্রতি ভক্তি হইল। তখন একটু পরিশ্রম করিয়া সেই ক্লোেকের 
গুণ বিচার করিতে লাগিলেন । গুণ বিচার সমাধ হইলে নিমাই পণ্ডিত 
বলিতেছেন, “আপনি যেরূপ গুণ বিচার করিলেন, ইহাতে নিতান্ত কতার্থ 
হইলাম, এক্ষণে এ শ্োকে কি কি দোষ আহে বলুন 1" 

বিচার করিয়! দিখিজযীর জিগীষাবৃত্তিটা অতিশয় বাড়িয়া গির়াছিল। 
নিমাই পণ্ডিতের মুখে “ক্লোকের কি দোষ আছে” এই কথাটা শুনিয়া 
কেশব জুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, “তুমি বৈয়াকরণ, “কিন্ত শ্লোকের 
দোষ "গুণ বিচার করা অলঙ্কার শান্ের কাধ্য। তুমি বাকরণ শিশু-শাস্ 
পড়িয়া, অলঙ্কার পড় নাই, তৃমি ক্লোকের দোয-গুণ-বিচার কি বুবিবে ?+ 

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, 
তাহাতেই গ্োকের যে যে দোষ বলিতেছি।” এই বলিয়া নিমাই ক্পোকের 
দেষ বিচার করিতে লাগিলেন । ধাহারা এই বিচার ভাল কিয়) 
পর্ধালোচন। করিতে চাহেন, তাহারা শ্রীচৈতস্তচরিত্াম্বত গ্রন্থ গড়িবেন। 
সেই গ্রন্থে নিমাই পণ্ডিত কোন্‌ “ন'র কি দোষ ধরিলেন, তাহা 
সমন্তই পরিফাররূপে লেখা আছে। নিমাই পণ্ডিত ক্লোকের দোষ 


খত শ্রী মিয়-নিমাই-চরিত 


ধরিতে থাকিলে কেশব উহার অপর পক্ষ সমর্থন করিতে গেলেন কিন্ত 
কিছুই করিতে পারিলেন না। তীহার সমুদয় প্রতিভা নষ্ট হইয়া গেল। 
শেষে সংজ্ঞাহারা লোকের ন্তায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। দিগ্িজয়ী, 
বালক অধ্যাপকের নিকট, সহত্র সহ লোকের সম্মুখে এরূপ অপদস্থ 
হওয়ায় ঘ্বুণা, লজ্জা ও অপমানে তাহার সহজ জ্ঞান একেবারে লোপ 
পাইল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়। নিমাইয়ের কোন কোন শিল্প 
হাসিতে লাগিল। : 

নিমাই পণ্ডিত তখন কুক্ষভাবে সেই সকল পড়ুয়াকে নিবার« 
করিলেন। পরে কেশবকে সাত্বনা করিয়া বলিতেছেন, “কবিত্বে দেষ 
থাকা কোন গ্লানির কথা নহে. কালিদাস ও ভবভূতিতেও দোষ আছে। 
কবিত্বশক্তি থাকাই ভাগ্যের কথা, তাহা আপনার প্রচুর পরিমাণে 
আছে। অতএব কোন শ্লোকে যদি কিছু দোষ থাকে, তাহাতে আপনার 
কুষ্টিত-হইবার কোন কারণ নাই। অগ্ত রাত্রি অধিক হইয়াছে? গৃহ 
গমন করুন; কল্য আপনার সহিত ভাল করিয়া বিচার করিব ।” 

দিখ্বিজয়ী নিমাইয়ের মধুর বাক্যে কিঞিৎ, সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে 
বাসায় গমন করিলেন। কিছু তীহগ নিদ্রা হইল না, সমত্ত রাগ 
দুংখে সরম্বতীর স্তব পড়িতে লাগিলেন। প্রত্যুষে একেবারে নিমাই: 
পণ্ডিতের বাড়ী আসিয়! উপস্থিত । নিমাই শয়ন-ধর হইতে যেমন বাহিরে 
আসিলেন, অমনি কেশব তাহার চরণে পড়িলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই 
পণ্ডিত ছুই বাহু ধরিয়! তাহাকে উঠাইলেন। উঠাইয়া বলিলেন, “'আপনি 
প্রবীণ পণ্ডিত, আমি বালক। আমার নিকট এরূপ দীন হইয়া কেন 
আমাকে অপরাধী করিতেছেন ?” তখন কেশব বলিতেছেন, “আপনি 
'আমার কাহিনী অগ্রে শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকট অপদস্থ 
হইয়া সার! ব্বাত্রি সরহ্বতীর স্তব করিয়াছিলা। অল্প রজনী থাকিতে 


দিখ্বিজয়ীর সহিত নিমাইয়ের বিবাহ ৭১ 


একটু তন্দ্রা আইসে। তখন সরম্বতী দেবী আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন 
'তুমি যাহার নিকট পরাজিত হইয়াছ, তাঁহার অগ্রে আমি লজ্জায় যাইতে 
পারি না। তাহার সম্মুখে আমার কিছু শ্ফুত্তি হয়না । তিনি আমার 
কান্ত। তুমি এতদিন আমাকে দেবা করিয়া যাহা মনু্তের পুরুযার্থ 
তাহা পাইয়াছ। তুমি অতি প্রত্যুষে তাহার নিকট গিয়৷ আত্মসমর্পণ, 
করিও । এই আজ্ঞা পাইয়া এখন আমি আপনার চরণে শরণ লইলা'ম ॥ 
সর্ব? বিচার যুদ্ধ করিরা আমার কু-প্রবৃত্তিকল অতিশয় বলবতী হইয়াছে। 
এখন আপনি কৃপা করিয়া আমার সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া! দিউন।” 
ইহা বলিয়া দিখিজয়ী কান্দিতে কান্দিতে নিমাইয়ের চরণে আবার পড়িলেন 
তখন নিমাই পণ্ডিত তাহাকে ছুইচারিটি কথা বলিলেন,--কি বলিলেন, 
তাহা জানা যার না। তবে কেশব তদ্দণ্ডে বাঁসায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 
আপনার ষে সম্পত্তি ছিল সমুদয় বিতরণ করিলেন এবং দণ্ডকমগুলুধারী 
হইয়া ও কৌপীন পরিয়! জন্মের মত সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন। 


পরওম ভোখয।হা 


কৌতুক রহস্য মদ! ভক্ত সঙ্গে। মাঁতারে আনন্দে গঙ্গার তরঙ্গে ॥ 
নগরে ভমণ চঞ্চলের মত।  নৌকা-বিহারাদি দৌড়াদৌড়ি রত ॥ 
আমার গৌরাঙ্গ বড়ই চঞ্চল। দেই গুণে মোর পরাণ হরিণ । 
_শ্রীবলরাম দাসের গৌরাঙ্গাষ্টক 
নিমাই পূর্বববঙ্গে যাহাই করুন, আর কাহারও কাহারও কাছে যাহাই 
বলুন, নব্বীপের রাজপথে তিনি যেরূপ চঞ্চল ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন।" 
টোলের মধ্যে তিনি নিতাস্ত গম্ভীর কিন্তু বাহিরে আসিলে সে গাভীর্যের 


৮ 


৭২ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


লেশমাত্র থাকিত না। নিমাই পণ্ডিতের যশ পূর্বেই প্রচুর পরিমাণে ছিল, 
তাহার পর দিথিজম়ীকে জয় করায় শ্বভাবতঃ সেই যশ আরও বাড়িয়া 
গেল। তখন তাহার চাঞ্চলা দেখিয়া! যাহার] তাহাকে অবজ্ঞা করিত 
তাহারা বলিতে লাগিল যে, নিমাই পণ্ডিতের মত পণ্ডিত জগতে আ'র 
নাই। তিনি এবার নবদ্বীপের মানরক্ষা! করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় 
নিমাই পণ্ডিতের অন্যান্য অধ্যাপকের ন্তায় গম্ভীর হওয়! উচিত ছিল, কিন্ত 
তিনি তাহ! হইলেন কি? 

এই সময় তাহার বরস উনবিংশতি বংসর। পটবন্ত্র পরিয়া 
বামহস্তে পুথি লইয়া তান্বল চর্বণ করিতে করিতে নিমাই পণ্ডিত 
কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে করিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন । তাহার অমান্থষিক 
রূপ, কমললোচন ও নৃতন যৌবন। তাহাকে দেখিবার নিষিত্ত পথে লোক 
জমিত। কিন্ত তিনি তীহাদ্রে প্রতি লক্ষা না করিয়া হাস্যকৌতুক 
করিতে করিতে যাইতেন। একদিন পথে শ্রীবাসের সহিত তাহার দেখা 
হইল। শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে অদ্বৈত আচাধ্য ব্যতীত 
আর সকলেবই প্রধান। নিমাই পণ্ডিতের পিতা জগন্নাথ মিশরের সহিত 
তাঁহার আত্মীয়ত! ছিল এবং তাহার ঘরণী মালিনীর সহিতও শচীদেবীর 
অত্যন্ত গ্রীতি ছিল। শ্রীবা ও মালিনী নিমাই পর্ডিতকে ছেলেবেলার 
কোলে করিয়াছেন । স্থৃতরাং তখন হইতেই নিমাইকে ইহারা বাঁংসলা বা 
ন্নেহস্চক্ষে দেখিতেন। শ্রীবাস দেখিতে পাইলেন যে; নিমাই পণ্ডিত 
শিশ্তুগণ সঙ্গে করিয়! হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ হস্ত দোলাইয়! ভ্রতগমনে 
আসিতেছেন। তখন শ্রীবাদ জিজ্ঞাসা কর্সিতেছেন, “কোথা যাঁইতেছ 
উদ্ধতের শিরোমণি ?' 

নিমাইপণ্ডিত শ্রীবাদকে নমক্কীর করিয়া মাথা হেট করিয়। রহিলেন। 
মুখখানি দেখিয়া মনে হইল, ষেন হাসি আমিতেছে, কেবল শ্রীবাসের 'যান 
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বরক্ষার জন্য অনেক কষ্টে গভীর হইয়। ঈাড়াইয়া আছেন। শ্রীবাস তাহার 
ভাব দেখিয়! বলিলেন, “নিমাই তুমি পরম পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান। তুমি 
জান যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্ঠ। আমাকে বুঝাইয়া 
বল দেখি, শ্রীভগবচ্চরণ ভজন না করিরা এই যে দিবানিশি বিজ্যাচচ্চা 
করিতেছ তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে ?” 
ইহাতে নিমাই সেই কপট গাস্তীধা রক্ষা করিয়া বলিলেন, পাগুত। 
আমি বালক বলিয়! আমাকে কেহ গ্রাহ করেনা। আর কিছুকাল 
পড়িলে, লোক আমাকে মানিবে ও চিনিবে। তখন আমি একটি ভাল 
দেখিয়। বৈষ্ণব খুজিয়া লইব এবং নিজে এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, আপনার 
পরাস্ত অবাক হইয়া ষাইবেন। পণ্ডিত! আমি আপনাকে মনের কথা 
বলিতেছি, "আমি এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, অজ ভব পর্যযস্ত আমার ছুয়ারে 
আসিয়া! উপস্থিত হইবেন ।” ইহাই বলিয়া নিমাই পণ্ডিত গাভী ্য হারাইয়। 
হাসিতে লাগিলেন! . 
শ্রীবাও হাসিলেন, আর আপনা আপনি বলিলেন, “ভ'ল চঞ্চলকে আমি 
ধর্ম উপদেশ দিতে আসিয়াছি।” তৎপরে প্রকাশ্তে বলিলেন, “নিমাই তুমি 
কি দেবতা ব্রা্গণ মান না” ইহাতে নিমাই উত্তর করিলেন, “সৌহহং। 
শ্রীভগবান যিনি, আমিও তিনি, তবে আর কাহাকে মানিব?” এই 
বলিয়া! হাপিতে হাসিতে চলিলেন। শ্রীবাসও হাসিলেন বটে, কিন্ত সে 
কুঃখের মহিত; কারণ নিমাই তাহার ন্রেহের পাত্র, তাহার মুখে এইরূপ 
মুঢ় নান্তিক-তত্ব শুনিয়া তাহার দু:খিত হইবারই কথা। তাহার পরে 
শ্রীবাসের মনে একটি আশাও ছিল। সেটি এই যে,_নিমাই পণ্ডিত 
নৈষবের পুত্র অবশ্থ বৈষ্ণব হইবে । আর নিমাই পণ্ডিতের ন্যার যদি কোন 
শক্তিধর লৌক বৈষ্ণব-সমাজে এবেশ করে, তবে তাহাদের সম্প্রদায়ের 
বৃদ্ধি হইবে। সে আশ! পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প দেখিয়াও শ্রীবান 
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দুঃখিত হইলেন। শ্রীবাসকে দেখিয়া কপট দীনতাঁর সহিত নিমাই ফে; 
ঘাড় হেট করিয়া দাড়াইতেন, কি কপট গাভী্যের সহিত তাহার উপদেশ 
শ্রবণ করিতেন, কি কখন কখন নিতান্ত চঞ্চলের ন্যায় “আমি সেই” বলিয়া 
তাহার মনে ভয় জন্াইয়া দিতেন-_-এই সকল কথা ইহার কয়েক বৎসর 
পরে মনে করিয়া শ্রীবাস বড় স্থখ পাইতেন। 

নিমাইয়ের আর একটি চাঞ্লোর কথা বলিব। স্ত্রীলোকের! হাবভাব 
ও কটাক্ষে পুরুধকে ভূলাইয়া থাকে_-এ অধিকার তাহাদের সর্বদেশে 
আছে। এই হাবভাবে পুরুবকে বাধ্য করিয়া, স্ত্রীলোকে রঙ্গ দেখে । 
নিমাইও এইরূপ হাবভাব ও কটাক্ষে বাধ্য করিতেন, কিন্ত স্ত্রীলৌোককে 
য়- পুরুষকে! নিমাইয়েব নবদ্বীপে এই গুণের বড় সুখ্যাতি ছিল। 
নিমাই পথে স্ত্রীলোক দেখিলেই, মস্তক নত করিয়া পাশ দিতেন। 
কুলবালাগণ পথে পুরুষ মান্ষ দেখিলে যেরূপ কুঠীত হয় নিমাইও স্ত্রীলোক 
দেখিলে সেইরূপ হইতেন। কিন্তু পুরুষের নিকট তাহার আর এক ভাব 
ছিল। তাহার কি একট অমানুষিক শক্তি ছিল যে ইচ্ছা করিলে ষাহাকে 
তাহাতে সেইরূপ বাধ্য করিতে পারিতেন। তপন মিশ্রকে একটি কথা 
দ্বারা সন্ত্রীক বারণসী পাঁঠাইলেন | ইচ্ছামত কেশব কাশ্মিবীকে উদাসীন 
করিলেন। আবার একদিন পড়ুয়াগণকে বলিলেন, “চল বাজারে যাই, 
সংদারে অনেক প্রব্যাদির প্রয়োজন আছে ।'* পড়্ুয়াগণ বলিল, “পণ্ডিত ! 
বাজারে চলিলেন, কড়ি ৩ লইলেন ন!?” নিমাই বলিলেন, “গৃহে সম্বল 
মাত্র নাই। চল যাই দেখি, ষদি দুটো মিষ্ট কথা বলির! কিছু আনিতে 
পাঁরি।” 

নিমাই প্রথমে তাশ্ব,লিয়ার দোকানে গমন করিলেন! ভালিয়া 
নিমাইকে দেখিয়া! বলিতেছে, “ঠাকুর একটু অপেক্ষা বরুন। আমি অতি 
উত্তম খিলি প্রস্তুত করিতেছি। তাহার পরে নিমাইয়ের হস্তে একটি 
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খেলি দিলে ভিনি ঈষৎ হাসিয়। উহ! গ্রহণ করিলেন ও চর্বণ করিতে 
লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন; “তুমি ত পান দিলে, আমার কিন্ত 
সম্ধলমাত্র নাই ।” তাম্বলিয়া বলিতেছে, “আপনি কড়ি দিলে আমি লইব 
কেন? আপনি তান্বংল খাইলেন ইহাই আমার পরম লাভ।” তাহার 
পরে নিমাই সঙ্গিগণ লইয়৷ তত্তবায়ের দৌকানে গমন করিলেন। দোকানী 
দমাদর করিয়া তাহাকে বসাইজ। নিমাই বলিতেছেন, “কিছু ভাল কাপড় 
বাহির কর।” তস্তবায় কাপড় বাহির করিল। নিমাই কাপড় দেখিতে 
দেখিতে বলিতেছেন, “এই জোড়া আমার মনোমত বটে, কত মূল্য 
লইবে?” আবার বলিতেছেন, “মুল্য জিজ্ঞান! করিয়াই বা কি করিব 
হস্তে কপর্দকও নাই।” 

তত্তবাঁয় নি্মাইয়ের মুখপানে চাহিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে ঘে বন্ধ 
জোড়া অমনি দেয়, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণস্বভাব, একেবারে কাপড় ছাড়িয়া 
দিতে হায় বিদীর্ণ হইতেছে । তখন মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা স্থির 
'করিয়া বলিতেছে, “ঠাকুর ! তা মুল্যের জন্ত ভাবনা কি? এখন না হয় 
পরে দেব্নে।” 

নিমাই বলিতেছেন, “খণ করিয়া লওয়া' আমার নিতাস্ত অনিচ্ছা । 
পারতপক্ষে খণ করিতেও নাই । তবে অদ্য থাকুক, অন্য একদিবস সম্বল সঙ্গে 
করিয়! আনিব। ইহাতে তন্তবায় ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে, “ঠাকুর ! তোমার 
পণ করিতে হইবে ন1। . তুমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তোমার গা দিয়া ব্রাহ্মণের 
তেজ বাহির হইতেছে। ঠাকুর। তুমি মূলা মোটেই দিও না, অমনি 
গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার মঙ্গল হইবে।” নিমাই কাপড় আনিয়া পথে 
পড়ুয়াদিগকে দেখাইয়! হাসিতে লাগিলেন, পড়ুয়াগণও হাসিতে লাগিল । 
এইকূপে নিমাই নাঁনা পসারে গমন করিলেন । শেষে গ্রকাণ্ড একবন্তা সওদা 
হইল। অথচ হস্তে এক কড়াও ছিল না, সওদা করিতে খণও করেন নাই। 
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কেহ কেহ এ কথা জিজ্ঞানা! করিতে পারেন যে, “নিমাই এইরূপে 
লে'ককে ভূলাইয়া দ্রব্াণাদি লইতেন, একি ভাল কাধ্য হইত 1” ইহার উত্তর 
এই যে, তীহাকে দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হইয়া কিছু দিত, তাহা তিনি 
লইতেন, তাহাতে দোষ কি? আর তিনি মুলা যে দিতেন না, তাহারও 
প্রমাণ নাই। আর সি মুল্য না দিরাও থাকেন, তনুও সে কার্যের দোষ 
গুণ বিচার করিবার অধিকার ধাহাদের অন্যের অপেক্ষা বেশী আছে, তাহারা 
ইহা দোষ বলেন না। যে তন্তবারগণ নিমাই পণ্ডিতকে বস্ত্র, ষে গন্ধ- 
বণিকগণ তাহাকে গন্ধদ্রব্য দিয়াছিলেন, তাহারা পুরুষ-পুরুষান্তুক্রমে সে 
কথা মনে করিয়া আনন্দে ও গৌরবে অগ্যাপি নয়নজল ফেলিয়] থাকেন । 
আর এক কথা । নবশাক কি সবর্ণবণিকের এখনকার যে পদমর্যাদা তাহা 
এই নিমাই পণ্ডিতের দ্বারাই হয়। 

প্রীধর নামে একজন পসারী ছিলেন। তিনি প্রতাহ বাজারে কলার 
খোলার পাত্র ও থোড় মোচা বিক্রয় করিতেন। স্বভাব নিতাস্ত সাধুর 
ন্টায়। এরূপ ব্যবসায় কিঞ্চিৎ যাহা আয় হইত, তাহা দ্বারা নিজের' 
সংসারধাত্র! নির্বাহ করিতেন, এবং যাহা উদ্বত্ত হইত, তাহা! ঠাকুর- 
দেবতাকে দিতেন। তিনি দিবানিশি উচ্চৈঃস্বরে কষ্চনাম জপ করিতেন । 
-তখহার নাম জপিবাঁর উপদ্রবে ভব্যলোকে নিদ্রা যাইতে পারিত না ঃ সুল 
কথা, শ্রীধর একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সথৃতরাং নিমাই পণ্ডিতের তাহার 
উপর নিতাস্ত আক্রোশ । নিমাই কথন কখন বাজারে ফাইতেন, আর 
তহাকে দেখিলেই শ্রীধরের- মুখ শুকাইয়া যাইত। নিমাই বাজারে 
আসিয়াই প্রথমে শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীধর ভয়ে ভয়ে 
বলিতেছেন, “ঠাকুর | কাড়াকাড়ি করিবেন না, আমি যা 'মুল্যা বলিব 
তাহার কম লইব না। আপনি আমার নির্ধারিত মূল্য দিয়াই জইয়া যান, 
নডবা অন্য পসারীর নিকট ক্রয় করুন। নিমাই বলিতেছেন, “আমি; 
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যোগানিয়া ছাড়ি না। সে যাহাহউক, শ্রীধর তুমি যেরূপ কৃপণ তোমার 
অনেক টাকা আছে।” শ্রীধর বলিতেছেন, “ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, 
দন্ব করিও না। আমি দরিদ্র, টাকা কোথা পাৰ?” ভখন নিমাই 
পণ্ডিত শ্রীধর যে মূল্য বলিল, তাহার অর্ধেক বলির। হাতে করিয়। দ্রব্য 
উঠাইলেন। আর শ্রীধর অমনি দীড়াইয়া৷ বলিতেছেন, “ভোমার পায়ে 
পড়ি তুমি অন্ত পসারীর কাছে যাও” 

তখন নিমাই কৃত্রিম কোপ করিয়া! বলিতেছেন “তুমি যে আমার 
হাতের দ্রব্য কাড়িয়া লও, এ কাজ কি তুমি ভাল করিতেছ? জান, 
তুমি যে গঙ্গাকে প্রতাহ নৈবেগ্ক দাও, আমি তামার পিতা? ইহাতে 
শ্লধর শ্রীবিষু শ্রণ করিয়া, ছুই কর্ণে হাত দিয়া বলিতেছেন, পণ্ডিত ! 
বঃস হইলে লোক ক্রমে ধীর হয়, কিন্তু তুমি ক্রমেই চঞ্চল হইতেছে ! 
তোমার কি গঙ্গাকে কিছু ভয় নাই?” 

নিমাই বলিতেছেন, “ভাল, তুমি দেবতাকে বিনা মূল্যে প্রত্যহ উপহার 
দিয়া থাক, আমাকে না হয় অল্প মূলো কিছু ছাড়িয়! দিলে।” তখন 
শ্রধর বলিতেছেন, “ঠাকুর! আমি হারি মানিলাম, কিন্ত আমি মূলা 
কমাইব না। তবে তুমি নিতাস্তই যদি না ছাড়, ভবে তোমাকে গ্রতাহ 
একখণ্ড থোর ও আহার করিবার খোলার পাত্র বিনামুলো দিব, কিন্ত 
আমার সহিত ছন্দ করিও না।” তখন নিমাই বলিতেছেন, “বেশ, এই 
কথা। তবে আর বিবাদ কি?” এই শ্রীধরের খোলায় নিমাই প্রত্যহ 
ব্ঞ্ন ভোজন করিতেন। 


ষঠ অধ্যায় 


বধুপ্রিয়া অঙ্গ যিনি লাখবালা মোণ!। 
_ শ্রীচৈতন্তমঙ্গল। 


শচী যখন গঞ্গান্সানে গমন করেন, তখন দেখেন যে, একটি বালিকা 
বিনীত হইয়া! তাহাকে নমস্কার করে। কন্াটা অতি স্বপ্রী, বিবাহ হয় 
নাই। প্রথমে তিনি তাহার প্রতি, লক্ষা করেন নাই। কিন্ত প্রত্যহ 
এইবূপে ঘাটে তীহার সহিত দেখা হইলেই সে অগ্রবর্তী হইয়! নমস্কার 
করে দেখিয়া তাহার প্রতি শচী ক্রমেই আরুষ্ট হইতে লাগিলেন। 
বালিকাটি এমনি লাজুক যে, নমস্কার করিয়া তাহার অগ্রে দীড়াইয়া 
থাকে, মুখ উঠায় না। শচী তাহাকে এই নিমিত্ত প্রাণের মহিত আশীর্ব্া? 
করেন। শচী বলেন, “বাছা ! তুমি জন্ম-এয়োস্্ী হও। তোমার হুন্দর 
ব্র হউক |” আর অমনি নে বালিকাটি লজ্জায় অভিভূত হয়। 

একদিন শচী জিজ্ঞাস! করিলেন, “বাছা ! তুনি কা'র মেয়ে ?” কন্যাটি 
বলিল যে, তাঁহার বাপের নাম সনাতন মিশ্র । শচী জিজ্ঞাস! করিলেন, 
গবাছা ! তোমার নাম কি?” কন্যাটি বলিল, “বিষুপ্রিয়। |” 

শচী দেখিলেন কন্তাটি শুধু সুপ্রী ও লঙ্জাশীলা নয়, বড় তক্তিসম্পম্নাও 
বটে। সে প্রত্থ তিনবার গঙ্গায় ম্লান করে, আর তীরে বসিয়া 
বালিকাদের যে পৃজা তাহা করে। শচী মনে ভাবিতেছেন, “এটি 
সনাতন মিশ্রের কন্তা, অবিবাহিতা, পরম! হুন্দরীও বটে। দেখিতে 
যেমন স্ত্রী, চরিজেও তেমনি মধুর, আমার ভাগ্যে কি উহ! হইবে ?” 

সনাতন মিশ্র রাজপণ্ডিত, ধনবান্‌ লোক, বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও 
শচীর আদানপ্প্রদানের ঘর! শচী ভাবিতেছেন যে, কন্তাটি যদি পান 
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ভবে নিমাইয়ের সহিত বিবাহ দেন। কিস্তু উহ! কিরূপে ঘটিবে ? সনাতন 
বঢ় মান্ূষ ও বড় কুলীন। তীহার ন্যায় লোক আমার ন্যায় দরিদ্রের ঘরে, 
পিন্তহীন বালককে কন্াদান কেন করিবেন? 

যাহ! হউক, শচী কাশী মিএ ঘটককে ডাকাইলেন এবং তাহাকে মনের 
কথ! জানাইয়া শেষে বলিলেন, “তুমি এ কন্তাটি আমার ঘরে আনিয়া 
দাও। মেয়েটির উপর আমার বড় মায়া হইয়াছে । তাহাকে দেখিলেই 
আমার কোলে করিতে ইচ্ছ! করে।” কাশী মিশ্র এই আদেশ পাইয়া 
সনাতন মিশ্রের বাটিতে গমন করিয়া আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে সমুদয় কথা 
তাহাকে জানাইলেন ও শেষে বলিলেন, “ত| ষাহাই বলুন মহাশয়, নিমাই 
পণ্ডিতের ন্যায় স্থুপাত্র নবদ্বীপে নাই।” 

সনাতন “হা' কি না' কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, “আপনি একটু 
বন্থন, আমি আসিতেছি।” ইহাই বলিয়! দ্রতপদে ভিতর বাটিতে গমন 
করিলেন । যাইয়। তাহার ঘরণীর নিকট অতি প্্রকুপ্চিত্তে বলিলেন? 
“এতদিনে বিধি স্থু প্রসঙ্গ হইলেন |”. 

সনাতন মিশ্রের এক কন্ঠা ও এক পুত্র । কন্যাটি বড়, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ; 
পুত্রের নাম যাদব। কন্ঠাটি পরমা-রূপলী ও শ্ুুচরিক্া, পিতামাতার 
প্রাণ। তাহাকে ন্পাত্রে দান করিবেন, ইহা! মনের স্থির সংকল্প; কিন্ত 
স্থপাত্র পাইবেন কোথা? বৈদিক-শ্রেণী ব্রাক্ষণের সংখ্যা অতি অল্প, 
তাহার আদান-প্রদানের ঘর আরও অল্প । কন্তাটির বিবাহের নিমিত্ত এই 
কারণে তিনি দিবানিশি চিস্তিত। নিমাই পণ্ডিতের যশ যখন প্র-ার 
হইতে লাগিল, তখন নবদ্বীপের সকলে তীহাকে জানিতেন,__সনাতনও 
তাহার নাম শুনিলেন। জগন্নাথ মিশরের ঘরের সহিত তাহার আদ্বান- 
প্রদান চলে হ্ুতরাং নিযাইকে কন্তাদান করিবার কথ! স্বভাবত:ই তাহার 
মনের মধো উদয় হইল ।' 
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এদিকে নিমাই পণ্ডিতের যশ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আবার 
যখন দিগ্িজয়ীকে জয় করিলেন, তখন তীহার প্রশংসায় নবদ্ধীপ পরিপূর্ণ 
হইল। নবদ্বীপে বিছজ্জন-সমাজ, সেখানে বিদ্য! লইয়া লোকের ছোট 
বড় বিচার। ধীহারা ধনবান্‌ তাহারা পৃণ্ডিতগণের ছ্বারস্থ। ধিনি 
মহাপপ্ডিত, তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সকলেই তীহার আজ্ঞাবহ, 
তিনিই সমাজের কর্তা। ধনবান্‌ দোল! করিয়া যাইতেছেন, পথে যদি 
কোন পণ্ডিতকে দর্শন করিলেন, অমনি দোল! হইতে নামিয়া তাহাকে 
নমস্কার করিলেন । 

শটীদেবী ভাবেন যে, নিমাই কাঙ্গাল ও বালক এবং একটু পাগল, 
তাহাকে মনাতন কেন কন্তাদান করিবেন ? কিন্তু সনাতন তাহা ভাবেন 
না। তিনি ভাবেন যে, নিমাই নবদ্ীপের মধ্যে বিছজ্জন সমাজের শীর্ষস্থানীয় 
পণ্ডিত, তিনি তাহার কন্তা কেন গ্রহণ করিবেন? 

নিমাইকেও তিনি দেখিয়াছেন। ধাহারা] সরল, তাহারা নিমাইকে 
দেখিলে জন্মের মত আকৃষ্ট হইতেন ! সনাতন অতি সরল, নিমাইকে দেখিয়! 
তিনি একেবারে স্তভিত হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এটি ত মন্তস্ত নয়, 
কোন দেবতা। কি স্বং মদন। ইনি কি তাহার কন্তা গ্রহণ করিবেন ? 
দিবানিশি মনে ননে এই নিমিত্ত দেবতার নিকট নিমাই পণ্ডিতকে 
জামাতারপে কানা করেন। ঘরণীও এই কথ! বলিয়াছিলেন, আর ইহ) 
কিরূপে সংঘটন হইবে, ছুইজনে বসিয়! ব্পিয়া তাহাই যুক্তি করিতেন । 
এমন সময় কাশী মিশ্র আসিয়া! সনাতনকে বলিলেন, “শচীদেবীর ইচ্ছা? 
তোমার বন্াকে তাহার পুত্রবধূ করেন।” ইহাতে সনাতন আনন কিছু 
বলিতে পারিলেন না, উঠিয়৷ দৌড়ির! ঘরণীকে শুভ-সংবাদ দিতে গেলেন । 

এখন নেই কন্তাটির কথা শ্রশ্ধন। বালিকাটির রূপ অতি মনোহর 
কিন্তু তাহার রূপ অপেক্ষাও গুণ” অধিক, আবার হৃদয়ে ভক্তি থাকায় 
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সেই রূপ যেন আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বিষুপ্রিয়ার অস্তরে লজ্জা, বিনয় ও 
ভক্তি, বাহিরের সথগঠন, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, হিঙ্কুলের ন্যায় অধর, কমলের 
নায় নয়ন ও কুন্দেকাট। বদন । কন্ত!টি তাহাকে প্রণাম করিলে শচ্‌ 
তাহাকে শুধু আশীর্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, নিকটে রাখিয়া তাহার 
নহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত। বলিতেন। কন্তাটিও ষেন তাহাকে ছাড়িতে, 
চাহিত না। শচী মনে মনে ভাবিতেন, “মা আমি যদি তোমাকে ঘরে: 
আনিতে পারি, তবেই আমার শদীয়-বসতি সার্থক হয় ।” 

এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ রমণী স্নান করে, কে কাহাকে চিনে ? সেখানে 
সেই কন্তাটি, এত রমণী থাকিতে, ধাহার সহিত কোন সম্পর্কও নাই এমন 
যে শচীদেবী, তাহাকে বাছিয়! প্রত্যহ ভক্তিপূর্ববক কেন প্রণাম করেন? 
শুধু তাহা নয়। বালিকার বয়ঃক্রম একাদশের উর্ধ নয় কিন্তু তবু প্রতাহ 
তিনবার গঙ্গান্নান করেন ও দিবানিশি ঘরের ঠাকুরসেবায় রত থাকেন, 
ইহা'রই বা কারণ কি? 

নিমাইয়ের পার্ধদ মুকুনণ পাঁগুত, তাঁহার “শ্ত্রীগৌরাঙ্গ উদয়” গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিমাই বিষুপ্রিয়ার হৃদয়ে উদয় হয়েন, তাহাতে তিনি 
নবান্নরাগে পাগলিনীর মত হয়েন। চৈতন্তভাগবত এই সম্বন্ধে একটু 
আভাস দিয়া বলিয়াছেন যে, কন্যাটি দেবভক্তিতে সর্বদ] রত থাকিতেন; 
তিনবার গঙ্গাক্গান করিতেন ও শচীদেবীকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন । 
সে যাহ! হউক, নিমাই পণ্ডিতই স্বপ্নে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করুন, কি 
তিনি নিমাইকে গঙ্গার খাটে দর্শন করিয়া! তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হউন,. 
ইহা নিশ্চয় যে, শচীদেবী তাহার নিকট বড় মিষ্ট লাগিতেন। আর শচী 
দেবী মিষ্ট কেন লাগিতেন, না নিমাই পশ্ডিতের মা বলিয়া। 

কন্ঠাকালে নিমাই পণ্ডিতকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া বালিকাটি; 
বড় ফাপরে পড়িয়াছিলেন। মৃহমূহ গঙ্গান্গান করিতে আসেন; মন্ছে 
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আশা-_-তাহার বরকে দেখিতে পাইবেন। আবার, শচীকে দেখিলে ইচ্ছা 
করে যে, তহার নিকট গমন করেন৷ কিন্তু কি বলিয়। যাইবেন? এক 
উপলক্ষা-_প্রণাম করা । তাই শচীকে দেখিলেই ধীরে ধীরে গমন করিয়া 
ভুক্তিপূর্ববক প্রণাম . করেন, আর প্রণাম করিয়া অধোমুখে দাড়াইয়া 
“থাকেন £- শচীকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। মনে মনে কি ভাবেন 
জানি না; বোধ হয় ভাবেন, “তুমি আমার মা, আমাকে ঘরে লইয়া যাও। 
আমি চিরজীবন তোমার সেবা করিব।” দেবতাগণের নিকট ঠাকুর ঘরে 
দিবানিশি যাঁপন করেন। সেখানেও এরূপ কিছু মনে ভাবেন, এবং 
'াকুরদিগের নিকট মনে মনে নিবেদন করেন। ্‌ 

সনাতন মিশ্র আনন্দে ডগমগ হইয়। কাশী মিশ্রের প্রস্তাব আঁপনার 
'ঘরণীকে শুনাইলেন। তাহাতে তিনিও আনন্দে পুলকিত হইলেন 
এ সংবাদ বিষুনপ্রিয়াও শুনিলেন। সেদিন তাহার তিনবার গঙ্গাঙ্গান, 
দেবদেবীর পৃজা, ঘরের ঠাকুর অঙ্চনা ও ভাবী স্বাশুড়ী শচীদেবীকে প্রণাম 
করা, সমুদয় সফল হইল । সুতরাং তখন তখহার কি ভাব হইল, তাহা 
পাঠক হৃদয়ঙ্গম করুন, আমবা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না। সনাতন 
মিশ্র বাহিরে ফিরিয়া আলিয়া কাশী মিশ্রকে বলিলেন, “এ কার্য অবশ্ত 
-কর্তবা, বহুভাগ্যে নিমাই পণ্ডিতের স্তায় জামাতা মিলে। আপনি 
অচীদ্বীকে গিয়া বলিবেন, ষে, তিনি আমার কন্তাটিকে গ্রহণ করিতে 
স্বীকার করিয়া! আমাকে ও আমার গোষ্ঠীকে কৃতার্থ করিলেন।” কাশী 
মিশ্রও এই শ্ুভ-সংবাদ শচীদেবীকে জানাইলেন। 

সনাতন মিশ্র ধনবান, কন্য।টি তাহার প্রাণ, নিমাই পণ্ডিত তণহার 
জামাত! ভইবেন, এই সমস্ত কারণেই পণ্ডিত মিশ্র অ'হলাদে সংজ্ঞাহারা 
হুইলেন। তিনি এই বিবাহ উপলক্ষো সর্ধন্ব ধান করিবেন, স্থির করিলেন । 
"তখন স্বর্ণকার ড 1কাইয়। নান:বিধ বহ্ুমূল্য অলঙ্কার ও বিবাহের অন্যান্য ব্য 
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প্রস্তুত করিতে দিলেন। “শুভস্ত শীগ্রং” ভাবিয়া! এই কাধ্য যাহাতে 
অনতিবিলদ্ষে নির্ববাহ্‌ হয়, তাহার নিমিত্ত লগ্ন স্থির করিতে এক গণককে- 
ডাকাইলেন। 

গণক সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে আমিতেছেন, এমন সময় পথে চঞ্চল। 
নিমাই পঙ্িতের সহিত তাহার দেখ! হইল। তখন গণক হাসিয়া 
বলিলেন, “পণ্ডিত! জান, আমি কোথায় যাইতেছি ?' নিমাই বলিলেন 
“না আমি জানি না।% গণক বলিলেন, “আমি সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে 
বিবাহের লগ্ন স্থির করিতে যাইতেছি।” নিমাই জিজ্ঞাম] করিলেন, 
“কাহার বিবাহ ?” গণক উত্তর করিলেন, “তোমার, আর কাহার ?” 
ইহাতে নিমাই পণ্ডিত অত্যন্ত হাস্য করিয়া বলিলেন, “আমার বিবাহ ? 
কৈআমি ত তাহার কিছুই জানি ন|।* ইহা বলিয়া হাপিতে হাসিতে 
চলিরা গেলেন। 

গণক সনাতনের বাড়ীতে আমিলে, সনাতন তাহাকে লগ্ন স্থির করিতে 
বলিলেন। শুনিরা গণক গন্ভীরভাবে বলিলেন যে, নিমাই পণ্ডিতের সহিত 
একটু পূর্বে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, আর বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটি কথাও 
হইয়াছিল তাহাতে বোধ হইল যেন তাঁহার এ বিবাহে মত নাই । 

সনাতন ভাবিলেন যে, বিবাহের কথাবার্তী শচীদেবীর সহিত হইয়াছে। 
তিনি বৃদ্ধা, পুত্র বড় হইয়াছে । নিমাই পণ্ডিতের এখন স্বাতজ্্য অবলম্বন, 
করাই সম্ভব। যখন নিমাইয়ের মত নাই তখন শচীদেবীর মতে কি 
হইবে? এই ভাবিয়া! সনাতন মন্মাহত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। 
ক্রমে এ কথা তাহার ঘরণীর কর্ণে উঠিল, তিনি হাহাকার করিতে, 
লাগিলেন। বিষুপ্রিয়াও শুনিলেন, তখন তাহার কি অবস্থ৷ হইল তাহ! 
বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সনাতন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে- 
ডাকইেলেন ও সমুদয় কথা বলিলেন। কিন্তু পাত্রের যখন বিবাহে মত 
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নাই তখন বন্ধুবান্ধব আর কি পরামর্শ দিবেন? এইবূপে সনাতন মিশ্র 
'কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়!, দুংখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কালযাপন 
করিতে লাগিলেন । 

একথ| নিমাই পণ্ডিত শুনিলেন। তিনি কেন যে গণকের কাছে 
ওরূপ কথা বলিরাছিলেন তাহা বিচার করা নি্ষল। তাহার মাতা 
তাহার প্রত শিশু সন্তানের মত ব্যবহার করিতেন। নিমাই সংসারের 
কোন কার্যে হন্তক্ষেপ করিতেন না, _জননীই সংসারের কত্রী। তিনি যখন 
যে অর্থ উপাঞ্জন করিতেন, জননীর গ্রীচরণে রাখিয়া অবসর লইতেন। 
শচী আপন ইচ্ছামত সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়৷ তাহার 
নিজের কাজ, ইহাই ভাবিয়া শচী আপনি কন্ত। দেখিলেন, ঘর দেখিলেন, 
সম্বন্ধ নির্ণর করিলেন । আবার আপন1 আপনিই বিবাহের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। নিমাইকে আবার এ সম্বন্ধে কি বলিবেন? হতরাং একথাও 
হইতে পারে যে, প্রকৃতই নিমাই বিবাহ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না, তাই 
গণককে এঁ কথা বলিগাছিলেন। 

আবার ইহ1ও হইতে পারে যে, সকল বিষয় উপেক্ষা কর| নিমাইয়ের 
মজ্জাগত স্বভব ছিল। হ্ঠাৎ কাহারও করস্থ হইতেন না। কারণ যদিও 
তাহার বয়ংক্রম তখন বিংশতি বৎসরের বেশী নহে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি 
'আতি তে্জীরান পুরুব। তিনি উপেক্ষা করিলে, উপেক্ষিতের তখহার 
উপর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইত।--সনাতন মিশ্র সম্থদ্ষেও তাহাই 
'ঘটিল। সনাতন মিশ্র ও তাহার গোষ্ঠী নিম!ই কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া 
তণহাকে পাইবার জন্য নিতাস্ত ব্যাকুল হইলেন। 

যেখানে গ্রীতি গা, সেখানে উপেক্ষায় উহা! বদ্ধিত হয়। যখন শ্রীরুধ 
'জ্ীমতীকে উপেক্ষা! করিলেন, তখন শ্রীমতী অচেতন হইযা পড়িলেন, চেতন 
সাই চতুর্দিকে কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। শরীক আবার উপেক্ষা 
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করিয়া বড় ক্লেশ পাইলেন। তাহার উপেক্ষায় শ্রীমতী মর্াহত হইবেন 
ভাবিয়। তিনি নিকুপ্তবনে শয়ন করিয়! হাহাকার করিতে লাগিলেন । 
সেইব্বপ যেমন সনাতন হাহাকার করিতে লাগিলেন, নিমাইও একথ। 
শুনিরা নিতান্ত বাথিত হইলেন। তখন ব্যস্ত হইয়া একজন মুহৃদকে 
সনাতন মিশ্রের নিকট পাঠাইলেন। 
নিমাই পণ্ডিতের প্রেরিত লোক আসিয়া! সনাতনকে বলিলেন, «নিমাই 
পগ্ডিত জননীর আজ্ঞাবহ । জননী যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই তাহার 
শিরোবাধ্য । অতএব আপনি দিন স্থির করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করুন।” 
ইহাতে সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে পুনরায় আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। 
এদিকে নিমাই পর্ডিতের আত্মীয় কুট, বন্ধু-বাঁ্ধব ও পড়ুয়াগণ শুনিলেন 
ষে, সনাতন মিশ্রের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে ; এই কথা 
শুনিয়া কলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কারস্থ জমিদ।র বুদ্ধিমন্ত খা 
বলিলেন যে, বিবাহের সমুদয় বায়ভার তিনি একাকী বহন করিবেন। 
ইহাতে নিমাই পণ্ডিত যে মূকুন্দ সপ্ররের বাড়ীতে টোল করিয়াছিলেন তিনি 
আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তিনিও ব্যরভারের অংশ লইবেন । বুদ্ধিমস্ত 
খ: তখনই ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,-_-এ বামুনের বিবাহ নয়, তিনি নিমাই 


পণ্ডিতের বিবাহ এন্প সমারোহের সহিত দিবেন যে, রাজপুত্রের বিবাহও 
সেরূপ হয় না। যাহ! হউক, বুদ্ধিমন্ত খা! মুকুন্দ সঞ্চয় এবং নিমাইয়ের 

যাগ সকলে একত্র হ্ইয়। বিবাহের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। 
উদ্োগও প্রকাগুরণে হইতে লাগিল ।* | 


*অন্লদিন হইল একখানি সংস্কৃত পুস্তকে বুদ্ধিমস্ত খানের মহিম। 
জানিলাম। গ্রন্থখ।নির নাম “বললাল চরিত” । প্রণেভাঁর নাম শ্রীমৎ 
আনন্দ ভট্ট। গ্রন্থকর্তা বুদ্ধিমন্ত খানের ঘারপপ্ডিত ছিলেন । তিনি খান 
মহাঁশয়কে নণীয়ার রাজা বলিয়া উক্তি করিয়াছেন ইহাতে নদীয়ার রাজা 
ছুইজন হইলেন,-“'জগাই মাথাই” আর বুদ্ধিমন্ত”। জগাই মাধাই 


৮৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


এখনকার আর তখনকার বিবাহের উৎসব প্রায় একই রূপ। বিবাহের 
নিমিত্ত নবদ্ধীপের সমস্ত ত্রাহ্ণ, বৈষব ও অন্যান্য জাতির মধ্যে ধাহারা 
প্রধান তাহারা সকলে নিমস্ত্রিত হইলেন । বিবাহের উদ্যোগও সেইরূপ 
হইতে লাগিল। নিমাইয়ের বাড়ী চন্দ্রাতপে, নিশানে, কদলীবৃক্গে, 
আত্রসারে সুসজ্জিত হুইল । নারীগণ সমস্ত বাড়ীতে আলিপন! দিলেন । 
বিবাহের নিমিত্ত বিস্তর আহারীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ভোজ্য ও বন 
সমস্ত নব্ধীপে বিতরিত হইল। সনাতন মিশ্র অধিবাস করিতে লোক 
পাঠাইলেন । শচীদেবীও অধিবাঁস করিতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী লোক 
পাঠাইলেন। বিবাহের যেন্প সমারোহ হইল, নবদ্ধীপে সেরূপ সমারোহের 
বিবাহ কেহ কখনও দেখে নাই। টঠৈতন্তভাগবত বলেন যে, ষে সমুদার 
দ্রব্য পড়িয়া রহিল, তাহ দ্বার! পাচটা উত্তম বিবাহ সম্পন্ন হয়। চৈভন্ত 
ভাগবত আরও বলিরাছেন যে, নিমাইয়ের অলৌকিক শক্তিতে দ্রব্যাদি 
অফুরস্ত হইয়াছিল । শচী মহাঁনন্দে জল সওরা, ষষ্ঠীপৃজা প্রভৃতি নারী দিগের 
নিয়মিত সমুদয় কার্ধ্য করাইলেন। 

নিমাই স্বানাদি করিতে বসিলেন। এয়োগণ তাহার অঙ্গ মাড্জন' 
পদছয় পরিষ্কার, কেশ বিন্তাদ করিতে লাগিলেন। সর্বাঙ্গ মাজ্জনা করিয়া 
পরিশেষে তৈল আমলকী ও হরিদ্রা মাথাইলেন। যে রমণীগণ নিমাইয়ের 
অঙ্গ মাঞজ্ঞনা করিতেছেন, কিংবা সেখানে দীড়াইয়া ধাহারা দর্শন 
করিতেছেন, তাহাদের মলের অঙ্গ .আনন্দে পুলকিত হইতেছে। 
__ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর যুব! পুরুষের এরূপ অঙ্গ মার্জনা করিতে 
কোটাল, সুতরাং রাজা বলিয়া অভিথ্তি হইয়াছেন, আর বৃদ্ধিমন্ত খান 
গ্রকৃত পক্ষে রাজ। অর্থাৎ জমিদার ও 'ধনী বলির। ॥ নিমাইয়ের বয়স যখন 
বিংশতির নৃন বাতীত উর্ধ হইবে না, তিনি তখন প্রকাশ পারেন শাই, 
অথচ বুদ্ধিমস্ত তাহার ভূত্য--ইহাতে বুদ্ধিমন্তের কি শক্তি ছিল, পাঠক 
তাহা কতক বুঝিবেন। 














নিমাইয়ের বেশ বিষ্বাস ৮৭ 


গেলে ফোন কোন রমণীর মন বিচলিত হইবার কথা। কিন্ত ধাহারা 
নিমাইয়ের সেবা করিতেছিলেন তাহাদের মন্রে মধ্যে কোন কুভাব উদয় 
হইল না। যেভাবের উদয় হইল, তাহাতে কেবল বিমলাঁনন্দ উঠিতে 
লাগিল। নিমাইয়ের এই শক্তির কথা পূর্যেবও বলিয়াছি। নিমাইকে 
দর্শন করিয়া যাহারা মুগ্ধ হইতেন, তাঁহাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে মনও 
নিশ্বল হইত । 

তাহার পর, অন্তান্ত নিয়মিত কার্য সমাধ] হইয়া! গেলে, নিমাইয়ের 
বয়স্তগণ তাহার বেশভৃষা করিতে বসিলেন। কপালে অর্দচন্দ্রাকৃতি 
চন্দনের ফৌটা দিয়া, উহার মধাস্থলে মৃগমদবিন্দু দেওয়া হইল। সমস্ত মুখ 
অলকাবৃত ও নয়নে কজ্জল দেওয়| হইল। গলায় ফুলের মালার উপর 
মতির মালা ছুলিতে লাগিল। বাহুতে রত্ব-বাজু .ও কর্ণে কুগডল পরান 
হইল। নিমাই কটী আ্াটিয়া গীত ও পট্টবন্ত্র পরিধান করিলেন। গান্রে 
পট্ট দূর দেওয়া এবং মন্তকে মুকুট পরানো হইল । নিমাই তখন উঠিয়া 
জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া, অতি ভক্তিপূর্ববক প্রণাম করিলেন; আর 
শচীদেবী ধানদূর্বা দিয়া আনন্দে পরিধুত হইয়া আন্দীর্ববাদ করিলেন। 

নিমাই গোধূলি লয়ে বয়ন্তগণ সহ দোলায় আরোহণ করিলেন। 
বুদ্ধিমস্ত খর পদাতিক ঘিরিয়! চলিল। নানাবিধ বাদ্যের সঙ্গে নিমাই 
প্রথমে স্থরধুনী তারাঁভিমুখে চলিলেন। ৩খন এখনকার মত ঢোল ছিল 
না। ঢোলের পরিবর্তে মৃদঙ্গ মাদল জয়ঢাক বীরঢাক প্রভৃতি বাদা ছিল। 
নাচওয়ালারা নাচিয়া ও কাচুকেরা কাচ-কাচিয়া, সঙ্গী লোক সমূহের 
আমোদ-বিধান করিতে করিতে চলিল। তাহাদের ব্যঙ্গ দেখিয়া নিমাই 
হয়ত একবার হাসিলেন। এইরপে নিজ ঘাটে কিছুকাল বিবিধপ্রকার 
বাছ্ে ও বাজীতে বাড়ীর নিকটস্থ লোক সকলকে আনন্দিত করিম নিমাই 
সনাতন মিশ্রের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। 


৮৮ ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


সনাতনের বাড়ীতেও এরূপ উদ্যোগ । সনাতন বাদ্যের সমভিব্যাহারে 
অগ্রবর্তী হইয়া জামাতাকে লইতে আসিলেন। আপনি কোলে করিয়া 
জামাতাকে দোলা! হইতে উঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি ও খইবৃষ্টি 
হইতে লাগিল, আর শঙ শত স্ত্রীলোক হুলুধবনি ও শহ্ধবাদ্য ঘ্বারা মঙ্গল 
ঘোষণা করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্তভাগবত বলিতেছেন £-- 
“তবে সর্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়। বিষুপ্রিযায় আনিলেন সভায় ধরিয়া! ॥ 


যখন বিষুর্প্রিয়া সভার আসিলেন, তখন সভাস্থ লোক কিরূপ 
দেখিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্তমঙল গ্রন্থকার বলিতেছেন :-- 


“বিষুঃপ্রিয়া অঙ্গ জিনিলাখবাল! সোণা। ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রাতিম!” 


“বিধ্প্রিয়াকে শুভদৃষ্টির নিমিত্ত, নিমাইয়ের অগ্রে পি'ড়ির উপর বসাইয়৷ 
সকলে উচ্চ করিয়া ধরিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জার অভিভূত! হইয়া বদ্ন 
অবনত করিয়া রহিলেন। তখন বর কন্যা উভয়ের মুখ একখানি বস্ত্রের দ্বার! 
আবৃত করা হইল । সকলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নয়ন মেলির! বরের মুখ দেখিতে 
কহিলেন। কিন্তু লঙ্ভায় তিনি তাহা পারিক্েন না। তখন সকলে 
বলিলেন যে, বরের মুখ দেখিতে হয় না দেখিলে দোষ। কাজেই 
বিষ্ুপ্রিয়। ন়্ন মেলিলেন । তখন নিমাইয়ের ছুই চক্ষে আর বিষ্ুপ্রিয়ার 
ছুই চক্ষে মিলন হইল । এ মিলন চকিতের মত হইয়া! গেল। কিন্তু এই 
নিমিষের মধো চারি চক্ষে চারিটা কথা! হইল, তাহা এই, “তুমি আমার 
আমি তোমার ।” তাহার পরে উভয়ে উভয়ের গলায় মাল্য দিলেন ও 
ফুল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন । পরে বরকন্তা একত্রে দ্াড়াইলেন। 
সেই সময়ের ছবিটা বলরাম দাস এইরপে বর্ণনা করিয়াছেন £--.. 


“ঘোমটা আড়ালে বিফুপ্রিয়া দ্বৌ। আড় চোখে হেরে পতি-মুখ ছবি। 
ভাবিছেন মনে কি স্ন্দর মুখ । কি তপেতে বিধি দিল এত স্থখ | 


শুভদৃি ৮৯ 


এই যে লোভের সামগ্রী দক্ষিণে। কারু অধিকার নাহি এই ধনে। 


দক্ষিণে ধাড়ায়ে এটা মোর বর। এ ধন আমার কেবল আমার ॥ 
মুখ হেট করি হেরিছে চরণ। আপনারে চির করিছে অর্পণ ॥ 
বিধি সাক্ষী করি কহিছেন মনে! আমি ত বাঁলিক1 কহিতে জানিনে। 
মোর যত সুখ ধর তুমি করে। তোমার যে ছুঃখ দাও মোর শিরে ॥ 
ছুঃখে কিবা স্থুথে ষেন রাখ মোরে । ওই চন্দ্রমুখ যেন মোরে ক্ষুরে। 
শত অপরাধ করিব চরণে । ক্ষমিবা সকল তুমি নিজ গুণে ॥” 


বিষুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের বামে দীড়াইয়। নানা ছলে অবগ্ুঠন মধ্য 
হইতে বরের মুখ দেখিতেছেন। কখনও বা চারি চক্ষে মিলন হইতেছে, 
আর বিষ্ণুপ্রিয়া! লজ্জায় একেবারে জড়ীভূত হইত্েছেন। এই বরটীকে 
বিবাহের পূর্বের চিন্ত সমর্পণ করিয়া! বাল বিষ্ুপ্রির1! নিতাস্ত বিপদ্গ্রস্ত 
হইয়াছিলেন। আবার গণকের.সেদিনকার কথা মনে করিয1 ভাবিলেন 
যে, তীহাকে পাইতে পাইতে হারাইতেছিলেন। অদ্য তীহার সেই 
দাধনের ধন তাহার দক্ষিণে পাইয়! বিষুপ্রিয়ার কিছু মাত্র বাহজান 
নাই। কখন ভাবিতেছেন--“এ স্বপ্র'» কখন ভাবিতেছেন--'এ কাহার 
ধিবাহ? 'এ কাহার বিবাহ, কাহার সহিত হইতেছে ?' কখন 
নয়ন-জলে তারা ডূবিয়া যাইতেছে, কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। কখন 
ধা বরের অঙ্গ-স্পর্শ সুখ অনুভব করিতেছেন। ভাবিতেছেন, “কি মিষ্ট! 
কি সুখের সামগ্রী? আবার তদ্দণ্ডে ভাবিতেছেন--“এত সখ কি 
থাকিবে? আর ভয়ে মুখ শুকাইয়! যাইতেছে । 


তারপর বরকন্া বাসরঘরে চলিলেন। বিষুঃপ্রিয়ার অঙ্গ একেবারে 
অবশ হুইয়া গিয়াছে, চঙ্গিতে পারিতেছেন না। নিমাই এক প্রকার 
হাহাকে টানিয়া লইয়! ধাইতেছেন। এমন সময ঝনাৎ করিয়া একটা শব্ধ 
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হইল,__বিষুগ্রিয়ার দক্ষিণ পদানুষ্ঠে উছট লাগিল। তিনি দারুণ বনু 
পাইলেন ও রক্ত পড়িতে লাগিল ।* 

কিন্তু তখনই একটি কথা মনে হওয়ায় ব্যথিত বিঞ্ুপ্রিয়ার আর বাসী 
কথ! মনে থাকিল না। তিনি ভাবিলেন।-'বাসরঘরে যাইতে এ স্কি 
অমঙ্গল! অমনি সকল সখ ফুরাইয়া গেল, আর তখন তাহার নৃত 
আশ্রয়, সেই বরের অঙ্গে ঢলিয়! পড়িলেন। 

নিমাই বিঞুপ্রিয়ার পায়ে উছট লাগিবামাত্র জানিতে পারিলেন, 
তীহার নব-প্রয়ার দুঃখ ও ভয় দেখিয়া আপনার পদাুষ্ঠ ছার! ক্ষত 
চপিয়া ধরিলেন। এই প্রথমে বরকন্তার আলাপ হইল । যদিও 
আলাপ অন্ুষ্টে অঙুষ্টে, তবুও উভরের মনের ভাব উভয়ে বুঝিতে পাগিনোস্ট 
বিফুপ্রিয়ার মনের ভাব এই যে, “হে বর] হে নব-পরিচিভ! হে আশা 
আমি বিপদাপন্, আমাকে আশ্রয় দাও। আর নিমাইয়ের মনের তাস 
“হে দুববলে! “হেপ্রিয়ে! এই ত আমি আছি। নিমাইয়ের অনু 
স্পর্শে বিষুপ্রিয়ার সমুদয় বেদন1 গেল, শোণিত'ক্ষরণ বন্ধ হইল। 


পরদিবস নিমাই মুগল হইয়া ুকজনকে, প্রণাম করিয়া 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। সনাতন তাহার পুত্র যাঁদবকে নিমাইয়ের হ 
ঈঁপিয়। দিয়; শেষে কন্তাটার হত লইয়। নিমাইয়ের হৃত্তে দিয়া 
“আমার কন্তা তোমার দাসীর যোগ্যা নয়, তবে তুমি নিজগুণে ইহাকে ₹ 
করিবে।” নিমাই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। সনাতনের নয 


জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়! বিফুপ্রিয়া ধৈধ্য হারাইয়া রে! 
করিতে লাগিলেন। নিধাইয়ের আধিও ছল-ছল করিতে লাগিল । সন 


*ভ্রীথণ্ডের গোস্বামীগণ বলেন, লোচন তাহার চৈতন্তম্জল গ্রন্থ গ্রী 
বিষণুপ্রিয়্ার নিকট পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, আর সেই সমক্ে.এ । 
উপরি উক্ত ঘটনা লিখেন লাই বলিয়া ক্ষোভ করিক্বী তাহাকে 
লিখিয়াছিলেন। 











পদ্দাঙুষ্টে উছট ৯১ 
পনার পুত্রটিকে দেখাইয়া বলিলেন, “আমার এই পুত্রটিকে পালন 
রিবে।” নিমাই লম্মত হইলেন। বিষুপ্রিয়াকে সনাতন সাশ্বনা করিলেন। 
খন বছতর দান-সাঁমগ্রী লইয়া নিমাই নববধূনহ বাড়ীতে আসিলেন। 
টা অগ্রবর্তী হুইয়! বধূমাতাকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিলেন, ও 
দনহার] হইর] নৃত্য করিতে লাগিলেন । যথা শ্ীচৈতন্তমঙ্গলে 

“বধু কোলে করি বে শচীর নাচন ।” 


সপ্তম অধ্যায় 


'ষে প্রহ্থ আছিলা অতি পরম গভীর । 
সে প্রহথ হইল! প্রেমে পরম অস্থির” 
__ক্লীচৈতন্যভাগবত। 













এইক্ধপে আন্দাজ ছুই বৎসর গত হৃইল। এই ছুই বৎসরে নিমাই 
ক্ষিৎ স্থির হইলেন। এই ছুই বৎসর শচীর আনন্দের সীমা ছিল না। 
এক দ্বিস নিমাই শচার নিকট গঞ্লাক্ষেত্রে যাইবার অন্থমতি চাঁহিলেন। 
পত়ধণ শোধ করিতে যাইবেন, শচী নিমাইকে নিষেধ করিতে পারিলেন 
| তবে সঙ্গে নিমাইয়ের মেসে! চন্দ্রশেখর চলিলেন এবং নিমাইয়ের 
নেক শিল্তও চলিলেন। আশ্বিন মাসে বাড়ীর বাহির হইলেন; গঙ্গার 
রে ধারে চলি মন্দারে আসিয়া নিমাইয়ের জর হইল। এই 
মাইয়ের প্রথম পীড়া, শেষ পীড়াও বটে। ইহাতে সকলে চিত্তিত 
ইলেন। চিন্তিত হইবার. কারণও ছিল জর কিছু কঠিন বলিয়া! বোধ 
ইল। তখন নিমাই সাহার নিজের চিকিৎসা নিজে. করিলেন। 
উনি বলিলেন যে. সেখানকার ব্রা্থণের পাঁদোদক আনা হউক। তাহাই 
রা হইল, আর উহা! পাঁন ক্ষরিবামাআ তাহার জর ছাড়িয়া গেল 
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নিমাইয়ের এই পীড়া লইয়া! মহাজনগণ কিছু বিচার করিয়াছেন । কেহ 
কেহ বলেন যে সে দেশের ব্রাঙ্ধণের আচার দেখিয়! গিমাইয়ের কোন 
সঙ্গী মনে মনে ঘ্মণা করিয়াছিলেন । নিমাই ব্রাহ্মণের মাহাত্ব দেখাইবার 
ঈন্য এই রঙ্গ করিলেন। কেহ কেহ এ রোগের কারণ অন্তরূপ বলেন। 
জবেব উদ্দেশ্য এরীর-যস্থকে পবিষ্কত করা । নিমাইয়ের দেহযন্ত্রে কোন 
ময়লা ছিল না। কিন্ত তিনি পৃথিবীতে আসিয়া এ জগতের নিয়মাণীন 
হইয়াছেন । এই পৃথিবীর মএলাতে সেই যঙ্থটিতে কিছু ময়লা হইয়াছিল, 
আর জর হইয়! উহ] পূর্যের ন্যায় বিশুদ্ধ হইল। এ কা বলিবার 
াৎপর্ধা এই যে, এই জরের অল্পকাল পবেই তিনি আর একরপ হইপলন, 
নিমাই পঞ্চিত আর পূর্বের মত রহিলেন না । 

গয়ার গমন করিয়া নিমাই দুইকর জ্জুড়িয়া গয়াধামকে প্রণাম 
কবিলেন। তখন নিমাইয়ের চাঞ্চলা নাই, দ্রুতগমন নাই, হাশ্ত-কৌতৃক 
নাই। ধারে ধীরে গমন করিতেছেন, অতি গম্ভীরভাবে মুদ্রায় কাযা 
করিতেছেন। ভক্তি-উদ্দীপক যাহা দেখিতেছেন, তাহাই প্রণাম 
করিতেছেন। ক্রমে গয়ার সমুদায় কার্য করিতে লাগিলেন। 

পিতৃকাধ্য করিয়৷ ব্রন্মকুণ্ডে আবাব স্সান করিলেন, তাহার পর চক্রবেড 
আসিয়া ভীপাদপন্ দর্শন করিতে চলিলেন। এখানে গরাস্ুরের মন্তকে 
প্রীকৃষ্ণ পাদপস্প দিঁয়াছিলেন, আর সেই পদের চিহ্ন বর্তমান আছে। দেই 
গদাধরের পছচিহকে ব্রাঙ্গণগণ স্তব করিতেছেন; আর ষাত্রিগণকে 
শুনাইয়৷ বলিতেছেন, “দেখ, শ্রীভগবাঁনের পদচিহ্ন দেখ! ফে শ্রীস্গবানে 
পদনখ-জ্যোতিঃ সহ্ম্র সহস্র বৎসর পস্তায় দর্শন পাওয়া যাক না, তাহার 
কূপা দর্শন কর। দেখঃ তিনি কত করুণাময়! এ পদ হইতে গঙ্গার 
উৎপঞ্জি, এ শ্রীপদ্র নিমিত্ত মহাদেব উন্মত্ত 1 

অনন্ত কোটি ব্রঙ্থাণ্ডের স্বামী শ্রীকঞ্চের পদচিছ দেখিয়াই নিমাই 


গয়ার ভীপাদপল্প দর্শন ৯৩ 


স্তত্ভিত হইলেন। নিযাই একদৃষ্টে সেই পদপানে ম্পন্দনহীন হইয়া চাহিয়) 
রহিলেন। ক্রমে ঠোঁট ছুটি কাপিতে লাগিল । যেন নিমাইয়ের নয়নে 
জল আসিতেছে, আর তিনি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্ত 
নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শেষে নিমাইয়ের বড় বড় ছুটি 
নয়নতারা জলে ভূবিয়া গেল। নয়ন-জল নয়নে স্থান পাইল না,_না 
পাইয়া বহিয়! বদনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে নৃতন জলধারার সথষ্টি হইল। 
উহা আবার নয়নে স্থান ন! পাইয়া বদনে, আফ্িল। স্থতরাং পূর্বেকার 
নয়ন-জল্ধারা আর ব্দনে থাকিতে পারিল না, বহিয়া বুকে আমিতে 
লাগিল। তখন প্রশস্ত বুকেও উহার স্থান হইল না. ত্রিধার! হইয়! মাটিতে 
পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঝখিবারির বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অগ্রে 
অপাঙ্গ হইতে একটি ধারা পড়িতেছিল, ক্রমে নাসিকার কোণ ইইতে 
আর একটি ধারার স্ৃঠী হইল। সে ধারা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া মৃত্তিকা পর্যযস্ত 
আমিল। আর সেই পথ দিয়া! জল বহিতে লাগিল । নয়ন-জলের বেগ 
আরও বাড়িয়া উঠিল, তখন নয়নের মধ্যস্থান দিয়া আর একটি ধারার কৃষ্টি 
হইল। পরে সমুদায় ধারাগুলি মিশিয়া গেল; তখন সমস্ত নয়ন যহিয়া 
বদন জুড়িয়া একটিমাত্র ধার! পড়িতে লাগিল; ইহাতে নিমাইয়ের উপবীত 
ভিজিয়া গেল, উত্তরীয় ভিজিয়। গেল, বসন ভিজজিয়া তাহার নয়ন জলে সে 
স্থান জলমগ্র হইল। 

নিযাইয়ের বদনে- বাক্য নাই, কণ্ঠে শব্ধ নাই, বিশ্বোষ্ঠ ছুইখানি মৃদু ছু 
কাপিতেছে। বদন-চন্দ্রম। এত প্রফুলিত হইয়াছে যে, দর্শকগণ নিমিষহারা 
হইয়া উহার সুধা পান করিতেছেন। সমস্ত অঙ্গ অল্প অল্প কাপিতেছে, 
পড়িতে পড়িতে পড়িতেছেন না। কিন্ধু তাহাকে স্পর্শ করে এমন সাহসও 
কাহার হইতেছে ন! | দর্শকগণের মধ্যে ঈশ্বরপুরীও ছিলেন । তিনিও 
্রীভগবানের ইচ্ছাক্স নেই সময় গঞ্গার গমন করিয়াছিলেন। তিনি 
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নিমাইকে দেখিয়াছেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাকে দেখেন নাই। তিনি 
নিমাইরের ভাব একদৃষ্টে দর্শন করিতেছেন! তিনিও এ রসের রমিক 
ক্তরাং নিমাইয়ের শ্রীববনে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তিনি উহার মাধুর্য 
আস্বাদন করিতেছেন। এরপ দৃষ্ পূর্বে কখনও তাহার নয়নগোচর 
হয় নাই। শুধু তাহা নয়,_মহৃত্তে যে এরূপ গাঢ় ভাব উদয় হইতে 
পারে, তাহাও তীহার বিশ্বাম ছিল না। তিনি মাধবে্দ্রপুরীর শিষ্য 
মেঘ দেখিলে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণ স্ফুত্তি হইত, হইয়া তিনি মুচ্ছিত হইতেন। 

নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া ঈশ্বরপুরী বুঝিলেন, উহা অমানুষিক । তিনি 
অধিকক্ষণ এই দর্শনন্থখ অন্তভব করিতে পারিলেন না; কারণ তিনি 
দেখিলেন নিমাই মৃচ্ছিত হইতেছেন। নিমাইয়ের অবস্থ। দেখিয়া ঈশ্বরপুরী 
তাহাকে ধরিলেন। তখন নিমাইয়ের বাহ্জান হইল; ঈশবরপুরীকে 
দেখিয়া তাহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর.পুরী গোসাঞী অমনি 
তাঁহাকে হয়ে ধরিলেন। উভয়ে উভয়ের গল! ধরিয়া প্রেমবারিতে 
উভয়ে উভয়কে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । 

নিমাই চৈউন্ত পাইয়া বলিতেছেন, “আজি আমার গয়া যাঁর! লফল হইল, 
'আজি আমার জনম সফল হইল, আজি আমি শ্রীকৃঞ্ণের দাস হইলাম, 
যেহেতু তোমার অমূল্য চরণ দর্শন করিলাম । গৌঁসাই আমি ভবসাগরে 
পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি ? তুমি দয়াময় আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই 
দেহ আমি একেবারে তোমার পাদপন্নে সমর্পণ করিলাম । তুমি আমার উপর 
এরপ শুভ দৃষ্টিপাত কর, যেন আমি শ্রীকৃষের প্রেমস্থধা পান করিতে পারি । 

ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "পর্ডিত | ষে অবধি আমি তোমাকে নবহীপে দর্শন 
করিয়াছি, সেই অবধি তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ। আমি তোমাকে 
হবদয়ে দর্শন করিয়াঃ অবিচ্ছি্ সুখভোগ করিতেছি । এখন আমি স্ববশে 
নহি, তোমারই অধীন। তৃমি যেরূপ আজ! করিবে, আমি তাহাই করিব |" 


মন্ত্র গ্রহণ ন& 


নিমাই বিদায় লইয়া বাঁসায় আসিলেন, আসিয়। রন্ধন করিতে 
বদিলেন। রন্ধন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় সেখানে ঈশ্বরপুরী 
আলিয়া উপস্থিত। ঈশ্বরপুরী আর নিমাইকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন 
না। ঈশ্বরপুরী লকল বন্ধন ছেদন করি সন্ন্যাসী হইয়া শেষে নিমাইয়ের 
বন্ধনে পড়িয্াছেন। তাই আবার নিমাইয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত |' 
নিমাই ইহাতে আনন্দিত হইয়া তাহাকে অভার্থনা করিলেন । নর্বরপুরী 
নত করিয়া বলিলেন, “তোমার রন্ধন সমাঞ হইল, আমিও ক্ষুপাত্ত হইয়া 
“হামার নিকটে আমিলাম, আমার বড় ভাগা ।” 

মিমাই বলিলেন, “রন্ধন সমাচ হইয়াছে, তুমি কক্পা করিয়া ভোজন 
কব।” ঈশ্বর্পুরী বলিলেন, “আমি ভোজন করিব, তুমি কিখাইবে? 
বর যে অল্প রদ্ধন করিয়াছ আইস আমরা ছুই জনে ভাগ করিয়া তাহাই 
আহার করি।” নিমাই সে কথা শুপণিলেন না। অতি যত্ব করিয়া সমস্ত 
অন্পই ঈশ্বরপুরীকে ভূঞ্জাইলেন। ঈশ্বরপুর্রীকে ভোজন করাইয়া তাহার 
অঙ্গে চন্দন লিপু করিয়া, গলে ফুলের মাল! দিলেন । পরে আপনি রন্ধন 
করিয়া ভোজন করিলেন। 

তৎপরে শুভদিনে গশুভক্ষণে ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের ' কর্ণে মন্ত্র দিলেন । 
মন্থটি দশাক্ষরী, “গোপীজন বল্পভেয়” ! মন্ত্র দিয়া নিমাই পণ্ডিতকে 
আলিঙ্গন করিলেন, আর উভয়ে উভয়ের গল ধরিয়া আনন্দে রোদন 
করিতে লাগিলেন । ঈখরপুরী মাধকেন্দ্রপুরীর শিষ্য । এখন শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতের কথাটি ম্মরণ করুন যথা, “মাধবেন্্র যে অঙ্কুর রোপণ করিয়! 
ছিলেন, তাহার বৃক্ষ গৌরাঙ্গ ঠাকুয় হইলেন ।” 

ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের এই শেষ দেখা । তিনি কেন, 
কোথায় গমন করিলেন আর নিমাই বা! কেন তীহাকে যাইতে দিলেন, 
এই সমস্ত, কাহিনী আমর] জানি না । তবে নবহ্ধীপে নিমাইকে দেখিয়া 
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ঈশ্বরপুরীর মনে হইয়াছিল যে,--এ বস্তুটি কি? গয়াতে তাহাকে দেখিয়া 
তাহার যনের সন্দেহ গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, নিমাই বস্টি 
পূর্ণ্র্ধ সনাতন । নেই নিমাই তীহার নিকট মন্ত্র লইলেন, ইহাতে তিনি 
পূর্ণকাম হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার অন্য একটা ছুঃখের স্থষ্টি হইল । 
সেটা এই যে-_শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে গুরুন্নপে প্রণাম করিতে লাগিলেন । 
নিমাই গুরুকে প্রণাম করেন, তাহা না করিলে আচারবিরুদ্ধ কার্য হয়। 
নিমাই কখনও আচারবিরুদ্ধ কার্য করিতেন না। আবার পুরীও ব। 
কিরূপে--াহাকে তিনি শ্রীভগবান বলিয়া জানিয়াছেন, তাহাকে প্রণাম 
করিতে দিবেন? ইহা কেহই পারে ন!, পুরীও পারিলেন না,--কাজেই 
নিমাইয়ের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তখন তিনি নিমাইয়ের মধুর 
রূপ হৃদয়ে পুরিয়া ও জন্মের মত অস্কিত করিয়া চলিয়া! গেলেন । 

গদাধরের পাদপন্ম দর্শনাবধি নিমাইয়ের প্রকৃতি ক্রমেই পরিবর্তিত 
হইতেছে_দিন দিন ভক্তি বাড়িতেছে। নিমাই বাক্যালাপ ছাড়িলেন, 
দেহ চেষ্টা ছাড়িলেন। তখন উর্ধমুখ হইয়া গ্রিমেষ হারাইর়া কখনও 
চাহিয়। থাকেন, কখন-বা আপনা আপনি কথ]! বলেন, আবার কখন বা 
বিরলে বমির! কি ভাবিয়া রোদন করেন। নিমহিয়ের সঙ্গীগণ তীহার ভাব 
কিছুই বুঝিতে পারেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহম হয় না, জিজ্ঞাসা 
করিলে৪ কোন উত্তর পান না। তাহারা দেখেন ষে, নিমাইয়ের হ্ৃগয়ে 
কি প্রবল তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহ! বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে । 
কিন্তু সেটা কি? 

এখানে চণ্তীদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম, যথ1- 

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা। 
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না স্তনে কাহারও কথা ॥ 


সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, ন! চলে নয়ন ভারা । 
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পান্না ৪ 


নিমাইয়ের প্রকৃতি পরিবর্তন ৯৯ 


একদিন নিমাই গয্লাধামে নিভৃতে বঙগিয়া, তাহার গুরুদত্ত মন্ত্র জপ 
করিতেছেন, এমন সময় “কৃঞ্চ আমার বাপ কোথায়” বলিয়া চীৎকার 
করিয়! মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সঙ্গীগণ আন্তে আস্তে তাহার 
শুশষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি চেতন পাইয়া উঠিয়া 
বসিলেন; কিন্তু আবার তাঠার অঙ্গ এলাইয়! ভূমিতে পড়িল। তিনি। 
উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “রুষ্ণ বাপ! 
আমার প্রাণ! আমি তোম! বিনা আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি' 
না। আমি অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়াছিলাম; কিস্তু আর পারি না, তুমি 
আর লুকাইয়া থাকিও না। তুমি দয়াময়, দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রাখ ।. 
আমি তোমা বিহনে ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি ” এইরূপে কাতরধ্বনি 
করিতে করিতে নিমাই ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সকলে 
তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কে প্রবোধ মানে? নিমাই 
তখন আর নিমাই নাই। হাহার! প্রবোধ দেবেন, তাহার। প্রবোধ দিতে 
আসিয়া আপনারাই ধৈর্্যহারা হইলেন। নিমাইয়ের সেই করুন রোদন- 
সেই আত্তি, ব্দনের সেই কাতর ভাব আর নয়নের সেই. অবিশ্রাস্ত ধারা 
দেখিয়া সকলেই তীঁহার সঙ্গে কাদিতে লাগিলেন । 

নিমাই বলিলেন, “তোমরা বাড়ী যাও। আমি আর বাড়ী ফাইব না. 
আমি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন চলিলাম । আমার জননীকে তোমরা 
সাস্বন! করিও,-বলিও যে, নিমাই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বুন্দাবনে গিয়াছে ।” 
ইহাই বলিয়। নিমাই ক্ষিত্রের ন্যায় বুন্দাবন অভিমুখে যাইবার চেষ্টা করিতে, 
লাগিলেন, রিস্তু সকলে তীহাকে ধরিয়! রাখিলেন । 
তখন চন্ত্রণেখর ও নিমাইয়ের শিত্তগণ বড় বিপদে পড়িলেন। শেষে 
নিষাইকে নানারপ গ্রবোধ নিয়া'তাহাকে লইগ! গৃহাভিমুখে ফিরিলেন 
এহং পৌয় মাসের শেষে সকলে নবধীপে আলিয়া পৌঁছিলেন। 


৯৮ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


নিমাই আপিতেছেন শুনিয়া নদীয়াবাপী অনেকে অগ্রবর্তী হইয়। 
তাহাকে আনিতে চলিলেন। শচী এই শুভ-সংবাদ শুনিয়া আহলাদে 
জ্ঞানহারা হইয়া বাহিরে আলিলেন। বিষুরপ্রিয়াও ধৈধ্যহারা হইয়া 
পতিমুখ দর্শন আশায় সনজ্জভাবে দ্বারের আড়ালে টাড়াইলেন। এমন 
সময় নিমাই আলিয়া পৌছিলেন, এবং জননীকে বাহদ্বণরের লম্মুখে 
দেখিয়া তাহার চরণছুটি ধরিয়] প্রণাম করিলেন। শচী আর আনন্দে 
কখ! কহিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের আগমন সংবাদ দেখিতে 
দেখিতে নবদ্ীপময় প্রচারিত হইল, সনাতন মিশ্র ও তাহার পত্ী শুনিয়া 
-মহাহষে মগ্ন হইলেন । 


অধম অধ্যায় 


“গয়াধামে ঈরপুরী কিবা মন্ত্র দিল। 
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হুইল ॥ 
নিমাই গৃহে আপিলে তাহার আত্মীয়-কুটু্ শিশ্ু-সেবক সকলে 
'দেখিলেন ষে, তাহা আর পূর্বভাবের কোন চিহ্ন নাই, একেবারে 
পরিবপ্তিত হইয়া গিয়াছে; এমন কি যেন তাহাকে না যাইতেছে না। 
সে উদ্ধত স্বভাব নাই, সে বিদ্রপান্মক মুখভাবও নাই; নিমাই তখন 
বিনয়ের অবতার হইয়াছেন ; যেন সকলের অধীন, কি সকলের নিকট 
অপরাধী; অল্প অল্প হাসিতেছেন, কিন্ত মুখখানি মলিন, যেন সর্বদা 
অন্তমনন্ক; এক কহিতে আর বলেন, কথ! কহিতে যেন নিতাস্ত অনিচ্ছা, 
বে বাধ্য হইয়া কথ] কহেন। অনবরত যেন নয়নে জন আমিতেছে । 
আগ কষ্টে তাহা নিবারণ করিিতেছেন। মাঝে মাঝে নয়ন জল্গে তাঁরা 


শয়ন মন্দিরে ও 


ডূবিয়! যাইতেছে, আর সেই বেগ গোপন করিবার নিমিত্ত তাঁভাতাঁড়ি 
নয়ন মুছিতেছেন। 'এদিকে কিন্তু শরীর হইতে তেজ বাহিব হইতেছে, 
আব সেই বিপুল শরীব যেন পূর্ববঁপেক্ষা আরও ন্থণজিহ হউয়াছে। 

নিমাইয়ের বিনয় ও ভাব দেখিব। সকলে মুগ্ধ ও বিন্মযাঁপয্ হইলেন । 
যাহারা গুরুক্তন তাহা মনেব সঠিত আশ র্বাদ করিতে লাগিলেন । 
ধাহারা সখা তাহারা আকৃষ্ট হইয়া ধ্রাডাইযা থাকিলেন। কি গ্ররুজন কি 
সখাগণ, সকলেই যেন "শাহাকে ছাড়িয়া যাইবার শক্তি হানাইলেন। 
তখন নিমাই ঘকলকে মপুর বাকো বিদায় কলিলেন। 

বিকালে বহির্বাটাতে নিমাই তাহার তিনটি বন্ধু লইয়া তীর্থকথ। 
কহিতে বসিলেন। সে তিন জনের নাম--শ্রীমান পণ্ডিত, সপশিব 
কবিরাঙ্জ ও মুরারি গুঞ। এই মুবারি গুষ্খেরই থালে শিশুবেলা নিমাইয়ের। 
কীর্তি, আর ইনিই নিমাইয়ের আদিলী,ল। বর্ণন করিয়াছেন । 

তীর্থের কথা বলিতে বলিতে নিমাই গয়াস্থরের আখ্যান তৃলিলেন 
শ্রীকৃষ্ণ যে গয়াস্রের শ্রে পাদপন্ম দিয়াছিলেন, আব সেই চিহ্ন যে 
গয়াতে অগ্ভাপি আছে, তাহাই বলিয়া! পরে নিমাই বলিতেছেন, “ভাই 
আমি শ্রীপাদপল্ম দেখিতে গেলাম । দেখি ব্রাঙ্মণগণ পাদপল্সের মাহাত্যয 
বর্ণনা করিতেছেন। আমি সেই রুষের পাদপন্ন-” ইহাই বলিতে 
বলিতে নিমাই নীরব হইলেন। মুরারি প্রভৃতি ইহাতে পিমাইয়েব 
মুখপানে ভাল করিয়া চাহিলেন ; দেখেন যে, তাহার চক্ষু নিমেষশূন্ত 
এবং তারা স্থির হুইয়াছে। একটা মহাজনের পদের দ্বারা নিমাইয়ের 
কি ভাব হইল তাহা ব্যক্ত করিছেছি। শ্রীমতী রাধা ললিতার নিকট 
কুকথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতে মৃচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। 
তখন ললিতা ব্যস্ত হইয়া বিশাখাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, “বিশাখা, 
শী আয়; দেখে যা আমাদের রাধ| কেমন হ'য়ে প'লো।” বিশাখা 


-১০ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চবিত 


'আসিয৷ শ্রীমতীকে দেখিব! জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, “একি হ'লো? তখন 
ললিতা বলিতেছেন £-- 
“এই যে খনী কৃ-কথ! কহিতেছিল। 
কথা কইতে কইতে নীবব হলো ॥” 

সেইবপ কুষ্ণকথা কহিতে গিষা নিমাইখেব হ্ৃদষে যে তবঙ্গ উঠিল, 
ভাহ। বাহিব হইতে পথ না পাগযাধ তিনি মুচ্ছিত হইযা পড়িলেন, 
এবং দেখিতে দেখিতে মৃত্তিকা পঠিযা গোলন। তখন সকলে ব্য্ 
হইযা তাহাকে ধবিলেন ও তাহার শুশষা কবিতে লাগিলেন। একটু 
পবে চৈতন্য পাইথা নিমাই ক কৃষ্ণ বলিখ| বোদন কবিতে লাগিলেন। 
সেই নযন-জলে সেখ নে মে পুষ্পেব বাগান ছিল, তাহ। ভাজথা যাইতে 
লাগিল। 

মুবাবী প্রভৃতি নিমাইখেব তখন যেৰপ ভাব দেখিলেন, এবপ ভাব 
পূর্বে কাহাবও কখন দেখেন নাই। মন্স্তেব যে এত নধনজল পডে, 
ইহা তাহাবা চক্ষে ত দেখেন নাই, কর্ণেও শুনেন নাই। তীহাবা তখন 
নান। কথ! ভাবিতে লাগিলেন। কেহ ভাবিতেছেন,_ইহাব কি শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শন ঘটিযাছে ?* কেহ চুপে চুপে আব একজনেখ নিকটে বলিতেছেন, 
“কি আশ্চর্য্য ! তিনমাস পূর্বে কে বলিতে পাবিত যে নিমাই পঞ্ডিত একপ 
অদ্ভুত ভক্ত হইবেন।” অনেক ক্লেশে নিমাইকে তীঁহাবা একটু শাস্ত 
কবিলেন। তখন নিমাই গদগদ ভাবে বলিতেছেন, “ভাই, তোমরা 
আমাঁব ডিবন্ুহদ, আমাব মনেব ব্যথা আব কাহাকে বলিব? কল্য 
সকালে তোমবা শুকলাপ্ঘর ব্রদ্ষচাবীব বাড়ী যাইও, আমিও সেখানে যাইব, 
যাইয়া আমার সমুদীয কথা তোমাদিগকে বলিব ।” তাহার পরে মুবাবি 
গ্রভৃতি উঠিয। গেলেন, নিমাইও অভ্যস্তবে গমন কবিলেন। 

শচী নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন? তাহার 


্রীমান্‌ ও শ্রীবাস পণ্ডিত ১৪১ 


বিশেষ কারণ এই যে, নিমাইয়ের এ অবস্থার হেতু কিছুই তিনি বুবিতে 
পারিলেন না। 

বজনীতে নিমাই শয়ন কবিতে গেলেন, বিষুঃপ্রিয়াব সহিত ছু'একটি কথা 
বলিলেন, বলিতে নলিতে কণবোপ হইল। এতক্ষণ বহিবন্গ সম্ভাষে ধৈর্য 
নীধিয়াছিলেন, প্রিষাব কাছে আনিষ। দৈষ্যেব বীধ ভাঙ্গিবা গেল। তখন 
মন্তক অবনত কবি! অবিশ্রান্ত বোদন কবিতে লাগিলেন। 

অন্তেব বোদন দর্শনে মন কোমল হব। বলবান পুরুষেব বোদ্ন 
দশনে ছুর্বলা স্ত্রীলে'কের মনে বছই আঘাত লাগে। তশবাঁব সেই পুরুষ 
যি স্বামী হন, তবেক্ত্রীর কি ভাব হয, তাহা অনুভব করুন; বাঁবণ 
উহ] ধণ্ন! কবা অনাধ্য । বিশেষত; তাহাব স্বামী কেন কান্দিতেছেণ ? 
তাহাব কি ছুখ? তিনি কিসে শান্ত হইবেন ? শ্রিবিফুপ্রিযা ইহা'ব তথ্য 
কিছুই জানেন ন!। 

বিষ্তপ্রিযা সেই ভাবহিজ্লোল দেখিখ। কাজেহ বড বিকল হইল । 
তখন তীহার কীার্দিবঝার সময় নখ তখন তাহার কর্তব্য সান্বনা কবা। 
বিস্ত বয়সে বালিকা সাস্বন। করিতে জানেন না, সাহসও হইল না। তিনি 
ওত ও ব্যস্ত হইয়া শ্থাশুড়ীর কাছে দৌডাইলেন। শ্বাশুডীর ঘবে যাইয়া 
ছুধারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন “ম] উঠ, দ্র উঠ।” 

শচী ত্রস্ত হইয়| উঠিয়া! ঘার খুলিলেন। বিষুপ্রিয়। বলিলেন “ম!! 
একবার এই ঘরে এসে1।” শচী ব্যস্ত হইয়া ভ্রতগমনে পুত্রের ঘরে 
গিয়া দেখেন, নিমাই নয়ন মুদিয়া ঘাড ঠেঠ করিয়। নীরবে রোদন 
করিতেছেন, আর তাহার বদন বহিষ! শত শত ধারা পভিতেছে। শচী 
তখন ব্যস্ত হইয়। পুত্রের মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, “বাপ নিমাই, 
তুমি কান্দ কেন?” কিন্তু শচী যদিও অতি ব্যস্ত হইয়া নিমাইকে সম্বোধন 
করিলেন, কিন্তু সে স্বর নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। শচী তখন 
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আরও বাগ্ন হইয়া, “নিমাই কান্দ কেন” বলিয়! বারস্বার জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিমাইষের কর্ণে মাতার আকুল ধ্বনি গেল। 
তখন মাতার দু'খ নিবারণ নিমিত্ত তিনি বেগ সম্ববণ করিতে গেলেন, কিগ্ত 
তাহাতে সে বেগ আব বুদ্ধি পাইল । 
তখন শচী বলিতেছেন, “বাপ আমার !" তুমি বড জ্ঞানবান, তোমা 
মত পণ্ডিত নদীয়া নাই। বাপ! তুমি অত উতলা কেন হইলে 
অন্তে উতলা হইলে তুমি শান্ত কব, তোমাকে কে শান্ত করিবে 1 
বাপ! তুমি এত গন্ভীব, তুমি এত বাকুল হইলে কেন?” যথ/ 
ভীচৈতন্তমঙ্গলে £ _ 
“বিম্মিত হইয়া শচী বিশ্বস্তরে পুছে। 
কি লাগিয়া কান্দ বাপ, তোব ছু খ কিসে? 
পুনঃ যথা শ্ীঠৈতন্চরিত কাব্যে 
কিমুতাত। রোদিতি ভবানবদৎ।» 
নিমাই অতি কষ্টে মনের বেগ কথঞ্চিৎ শাস্ত করিয়া! বালতেছেন, 
“মা! আমি রোদন করিতেছি ভাবিয় তুমি ছুঃখ পাইও না। আমি এই 
মাত্র স্বপ্নে অতি বপবান শ্যামবর্ণ বনমালাধারী একজন নবীন পুরুষকে 
দেখিয়া এত আনন্দ পাইলাম যে, আমার অপাথি দিয়া জল পড়িতে 
লাগিল! মা! এমন মধুর দূপ আমি আর কখনও দেখি নাই, রপখানি 
আমার হয়ে জাগিতেছে।” নিমাই ভাবে বিভোর হইয়! শ্রীকফের 
রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আর দ্েবীছয় শুনিতে লাগিলেন। এইরূপ 
রুষ্ণকথায় প্রথম রজনী গত হল। শচী ও ধিঞু্রিয়া গদগদ হইয়া সেই 
অপূর্ব কথা শুনিলেন এবং আনন্দে সারা নিশি কাটাইঝোন। 
অতি প্রত্যুষে শ্রীমান পণ্ডিত শ্রীবাসের বাড়ী কুহুম চয়ন ক্ষরিতে 
গিয়াছেন। শ্রীবাসের নাম পূর্বে উতেখ করিয়াছি। ইনি জাগয্নাথ 
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মিশরের বন্ধু, তাহার সমবয়স্ক 'ও পরম বৈষ্ণব । ইহার বাড়ীতে কুন্দ 
পুষ্পের একটা ঝাড় ছিল। ইহাতে অপর্ধ্যাপ্ত ফুল ফুটি্, পাড়ার সকলে 
সেই ফুল তুলিতে যাইতেন। শ্রীমান পাঁণ্তত ফুল তুলিতে গিয়া! কাজেই 
সেখানে অনেককে দেখিতে পাইতেন । 

সকলে ফুল তুলিতেছেন। শ্রীমান পণ্ডিতও স্কুল তুলিতেছেন, আর 
মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। নিমাই পণ্ডিতের পূর্ব দিনের কথা মনে করিয়া 
তিনি সারা নিশি আনন্দে যাপন করিয়াছেন । তখনও আনন্দ রহিষাছে, 
তাহা লুকাইতে পারিতেছেন না। আবার যাহা দেখিয়াছেন, তাহা 
সকলকে বলিতেও নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে । 

শ্রীবাস জিজ্ঞান! করিলেন, “বড় যে হাসি দেখিতেছি--” শ্রীমা্ন 
বলিতেছেন, “অবশ্য কারণ আছে। শ্রীবাম বলিতেছেন, "কারণ কি. 
শুনি?” তখন শ্রীমান বলিলেন, “তোমরা শুনেছ, নিমাই পণ্ডিত পরর্ধ 
বৈষ্ণব হইয়াছেন? গয়া হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া কলা বিকালে আমরা 
কয়েকজন দেখ! করিতে গিয়াছিলাম | দেখি যে, এমন নম্ব পুরুষ বুঝি 
জগতে আর নাই । সে নম্র ভাব দেখিলেই চিত্ত আকর্ধণ করে। আমাদের 
নিকট তীর্থের কথা বলিতে বলিতে গদাধর-পাদপম্মের কথা বলিতে 
গেলেন, কিন্তু পাদপল্লের নাম করিবামাত্র আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। 
তাহার পরে যে কাণ্ড দেখিলাম, সেরূপ চক্ষে ত দেখি নাই, কর্ণেও শুনি 
নাই._তাহার বর্ণনা করাও আমার সাধ্য নহে। ফল কথা, নিমাই 
পণ্ডিতের যেরূপ চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে আমার আর তাহাকে মন্ুব্য 
বলিয়৷ বোধ হয় নাই ।” 

এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন ঘষে, ইহ! বড়, 
শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই! একজন উগ্র স্বভাবের বৈফৰ বলিয়া উঠিলেন্‌, 
“নিমাই পণ্ডিত যদ্দি বৈধব হয়, তবে আমাদের বিঘেষী, মহাশয়দিগকে 


পু 
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এইবার দেখিব।” শ্ত্রীবাস বলিলেন । “আজ বড় শুভ সংবাদ শ্রনিলাম। 
'ক্তবংসল শ্রীক্চ এত দিনে. আমার মনস্কামনা সিদ্ধি করিলেন। 
শ্রীভগবান্‌ আমাদের বৈষ্ণব পরিবাবি বৃদ্ধি করুন|” 

শ্রীমান পণ্ডিত বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত চেতনা পাইরা আমাদিগকে 
অগ্য গ্রাতে শ্রক্রান্বর ব্রদ্ষচারীর বাড়ী যাইতে “বলিয়াছেন, সেখানে তাহাব 
মনের দুঃখ 9 আর কি কি বলিবেন। আমি ফুল তুলিয়া! সেখানে যাইব 1” 

শ্রীমান পণ্ডিত পুষ্প তুলিয়া! তাড়াতাড়ি গঙ্গাতীরে শুক্লাঘর ক্রহ্মচারীর 
বাড়ী গেলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গদাধর পণ্ডিত ফুল তুলিতেছিলেন। 
তিনিও এই কথ! "নিয়। শুক্রা্থরের বাড়ী গেলেন, কিন্তু তীহার সেখানে 
থাকিতে অনুমতি ছিল না বলিরা গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন ৷ ক্রমে 
সদাশিব ও সুরারি আপিলেন এবং সকলে বলিয়া নিমাই পণ্ডিতের প্রতীক্ষ 
কণ্রতে লাগিলেন । 

ক্ষণকাল পরে তাহার! দেখেন, নিমাই পণ্ডিত আসিতেছেন। অভি 
দীর্ঘকায় সবল পুরুষটা চলিতেছেন, কিন্ত প্রত্তি পদে পাদস্থলন হইছেছে । 
মুধ পানে চাহিয়: দেখেন যে, নয়ন দিয়া অজজ্্র ধারা পড়িতেছে, ভ'ল 
করিয়! দেখিতে পাহতেছেন না, আর বাহ্জ্ঞান অতি অল্প মাত্র আছে, 
তাহাতেই পদঙ্গলন হুইতেছে। নিমাই পিড়ায় উঠিয়া বন্ধুগণকে দেখিয়া 
আপনার টুক বহাজ্ঞান ছিল তাহাও রাখিতে পারিলেন না। “হা রুষ” 
বলিয়! মৃচ্ছিত হয় মৃত্তিকাঁয় পড়িবার সত্ব পিঁড়ার একটি খুটি 
ধূরিযাছিলেন, উহার সহিত মুক্তকেশে পড়িয়া গেলেন। 

নিমাহ মুন্তিকার পড়িলে, আস্তে ব্যস্তে মুরারি প্রভৃতি সকলে বাহু 
প্রদারিয়া তাহাকে ধরিলেন। দেখেন, জীবনের চিহ্মাত্র নাই, চক্ষু স্থির 
হইয়াছে, মুখ দিয়া লাল। পড়িতেছে, নিশ্বাস প্রশ্থাস বন্ধ। তখন সীহার 
সুখে জল দিঞ্ন করিতে করিতে, নিমাইয়ের অর্থ-চেতন হইল একটু 
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চেতন পাইয়। নিমাই “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। শেষে “আমার কৃষ্ণ নাই” এই বলিয়া মনের ক্লেশে ধুলায় 
গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন! এইরূপ গড়াগড়ি দিতে দিতে নিমাইয়ের 
সোণীর অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইল। তাহীর সঙ্গিগণ অনেক যত্বে তাহাকে 
উঠাইয়! বসাইলেন, কিন্তু তিনি আবার মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। 
এইরূপ মুন মুহু মৃদ্ছিত হইতে লাগিলেন! মাঝে মাঝে একটু চতন্ 
হইতেছে আর বলিতেছেন “এই যে কৃষ্ণ এখানে ছিলেন, তিনি” কোথা 
গেলেন?” কখন ব| ক্ষণিক চেতন: পাইয়! অতি কাতরে বলিতেছেন, 
“আমার কৃষ্ণ নাই 1” মে সময় তাহার মুখ দেখিলে, কি স্বর শুনিলে, 
পাঁধাণও বিদীর্ণ হয়! এই অবস্থার বর্ণনা করিয়া! আমার মেজদাদা 
ঈল হেমস্তকুম'র ঘোষ একটী গীত রচনা করেন। সেটি এই £-- 

“হা রুষণ কৃষ্ণ বলে ধুলা পিল গোরা! 

ধুলায় ধূসরিত অঙ্গ দু'নয়নে বহে ধার! ॥ 

ক্ষণেক চেতন পায়, বলে আমার রুষ্ণ নাই, 
এই ছিল কোথা গিয়া! লুকাইল মনচোরা । 
হা হরি হরি হরি. হবি তুমি কোথা হে, 
তুমি স্বরবন্থ ধন তুমি নয়নের তারা ॥' 
অপরাহ্ন উপস্থিত হইল, কিন্তু জ্ঞান কাহারও নাই। নিতাই পণ্ডিত 

যে তরঙ্গে ডুবিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে তাহাতে নিমগ্ন হইয়াছেন? 
এবং ভক্তিতে গদগদ হইয়া! সকলেই রোদন করিতেছেন । আর নিমাই 
করিতেছেন কি, না মুরারির গল! ধরিয়া বলিতেছেন, “মুরারি ! শ্রীকৃষ্ণ 
ভঙ্গ । শ্রীকৃ্* কি ভজিবে না? মুরারি! কৃষ্ণ আমার বড় মধুর। 
সদাশিব, তুমি ও আমি ছুইজনে মুকুন্দ ভঞ্জন করিব! কেমন?” নিমাই 
এইরপে প্রলাপ বকিতেছেন, এমন সময় তাহার কর্ণ কুহরে রোদনধ্বনি গের 


১০৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


কান পাতিয় শুনিলেন যে, ঘরের মধ্যে কে রোদন করিতেছে । তখন 
একটু বাহ্‌ পাইয়া! বলিতেছেন, “ঘরের মধ্যে কে উনি?” 

মুরারি বলিলেন, “তোমার গদাধর” “তোমার গদাধর” ইহার অর্থ 
এই যে, গদাধর নিমায়ের ছায়ার স্বরূপ সর্বদা বেড়াইতেন। নিমাই 
বড়, গদাধর ছোট। গদধর পরম রূপবান শিশুকাল হইতেই ভক্ভিপথের 
পথিক, গদাধরের চরিত্র মধু হইতেও মধুতর। পাঠক, ক্রমে তাঁহার 
পরিচরর পাইবেন । 

তখন নিমাই গদাধরকে ড'কিলেন এবং বাহির হইলে বলিলেন 
“গদাধর ! তুমিই সার্থক জন্সগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি শিশ্ুতকাল হইতেই 
পরীক্ষণ ভজন করিতেছ : মার আমার জীবন কেবল বুথারসে গেল "” 
এই কথা শুনিরা গদাধর নিমাইচাদের চরণে পড়িলেন। তথন নিমা্ 
বলিতেছেন, “গদাধর ! আমি রুষ্ণকে পাইয়াছিলাম, আবার নিজেন 
দোষে হারাইয়াছি। আমার যেকি ছুংখ তাহা! বলিভে আম।র হাঃ 
বিদীর্ণ হর়। শুন--“ইহাই বলির কি বলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন 
না.-একেবারে মৃত ব্যক্তির স্ায় আবার ধূলায় মুচ্ছিত হইরা পড়িলেন। 

স্যার সময় নিমাই ঢুলিতে ঢুলিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। সম 
দিবস স্বানাহার হয় নাই । শঠী যত করিয়া সলানাহার করাইলেন। মুরারি 
গদাধর প্রভৃতি আপনাপন গৃহে গমন করিলেন। সকলেই . একেবারে 
বিশ্মিত ! নিমাইয়ের ভক্তির উদয় হইয়ছে, ইহা! বিচিত্র নহে? কিন্ত এরূপ 
ভক্তি কি নন্ুত্তের হইতে পারে? শান্ত্েও এরূপ ভক্তির কথা শুণ! 
'ষায়না। নিমাই কি মন্বুষ্ব ? এ শক্তি নিমাই পণ্ডিত কোথা হইতে 
পাইলেন? মন্তম্তের এত শক্তি ত সম্ভবে ন!? পরম্পরে এইরূপ কথাবার্তা 
কহিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নিমাইয়ের কথ চারিদিকে প্রচার হইতে 
লাগিল। নবদীপ একটি গ্রক্কাণ্ড নগর, সেখানে কে কাহার সঙ্ধীন রাখে, 


গুরু গঙ্গাদালের সহিত সাক্ষাৎ ১০৭ 


কিপ্ত তবু অনেক ভাগবত শুনিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত অদ্ভূত ভক্ত হইয়াছেন 
কেহ বা এই সংবাদ শুনিরা তখহাকে দেখিতে আলিবেন স্থির করিলেন। 

এদিকে পড়ুঘাগণ নিমাই পণ্ডিতকে ঘিরিয়! ফেলিল। তাহাদিগকে 
র্শন করিয়া নিমাইয়ের প্রথম ম্মরণ হইল যে, তাঁহার অধ্যয়ন করান একটা 
কাষা আছে। উহাতে গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথাও মনে পড়িল। 
নিমাই তখন শিশ্তুগণ সঙ্গে করিয়! গঙ্গাদাদের বাড়ী গমন করিলেন এবং 
গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 

গঙ্গাদাস অতিশয় আনন্দিত হইয়! নিমাইকে “বিগ্যালাভ হউক” বলিয়া 
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “তুমি কুশলে পিত্ৃকাধ্য করিয়া আসিয়াছ, 
হহ1! কেবল আমার সুহৃদ, তোমার পিতা জগন্নাথ মিশরের পুপ্যবলে। 
বহ দিবস বুথ! গিয়াছে, আর পাঠ বন্ধ করা উচিত নহে । পড়া অল্প ক্ষান্ত 
দিলেই অনভ্যাস হইয়া যায়। তোমার পড়ুরাগণ তোমা ব্যতীত আর 
কাহাকেও জানে না। তুমি যে অবধি গিয়াছ, সেই অবধি তাহারা পু'ঘিতে 
"ডর গ্লিয়া বসিয়া আছে। তাহার! বলেষে ষদি পড়ে, তবে তোমার 
নিকট পড়িবে; তাহাদের আর কাহারাও কাছে পড়িয়া তৃপ্তি হয় না।” 

সেখান হইতে নিমাই পুরুষোত্বম সঞ্জয়ের বাড়ী গেলেন। পূর্বে 
বলিয়াছি, তখহারই চণ্ডীমগ্ডপে নিমাইয়ের টোল ছিল। নিমাই 
চপ্তীমগুপে আপিয়! বসিলেন। 

পুরুষোতমের পুত্র মুকুদ্বলপ্জয় নিমাইয়ের শিল্পা, তিনি নিমাইকে আসিয়া 
প্রণাম করিলেন । নিমাই তখন বাহু গ্রসারিয়া তাঁহাকে কোলে করিলেন, 
করিয়! স্সেহে আর্ত হইস্া রোদন করিতে লাগিলেন) 

পণ্ডিত আনিতেছেন শুনিয়া, নারীগণ আনন্দে হুলুধ্বনি ও শঙ্ধধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। এইবূপে যেখানে যেখানে যাওয়া প্রয়োজন সেই 
মসূদায় স্থানে ভ্রদণ করিয়া নিষাই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 


নবম অধ্যায় 


“কুষ্ণবর্ণ শিশু এক মুবলী বাজাধ। 
--শ্লীচৈতন্ব ভগবত। 


পরশ্বিম প্রত্রুষে নিমাই গঙ্গান্নান কবিয। টৌলে প্ডাইতে গেলেন। 
নিমাত আ।দিলেন, আব এত *“ভ পড়ুমা উপস্থিত হইল। যাহার! প্রব"" 
তাহাবা “নকটে বসিল। গ্রন্থ সমুদ্খ ডডাব দিযা বার্ধ।। হবি হবি 
বলিয। পড়ুধাগণ পুস্থবেব ডোব খুলিল। সেই হবিধনি নিমাইয়ের ব/ 
প্রবেশ কবাতে তাহ ব অঙ্গ আনন্দে পুণকিহ হইল! "খন নিম ও 
বলিতেছেন, “কি মধুব নাম ' শ্রীরুণ “ত।ম।দিশিব মঙ্গল করুণ । তোম” 
অনর্থক বিগ্যাশ্ ক্ষাব নিষিস্ এভ ০ষ&। কবিভেছ কেন? গ্রুভগবচ্চবণ 
প্রাঞ্ধিই বনের *বমপুকরার্ণ।৮ পড়ুষ।গণ অবাঁপবেব পনে চাহি' 
বহিঞ, অ*ব নিমাই 'অবিট হইম। পবমার্থ কথ! কহিতে ল গালেন। 

এইবপে শ্রীরুধ-ভজন যে ঈ*বনেব প্রধান উদ্দেশ্ত নিমাই পুত ত 
বুখাইতে ল'গিলেন, অথ হণ্তগণ একঠিতে মুখ হইয়। গ্রনিতে লাগিছ | 
নিমাই স্লিতে ক্লিতে হঠাৎ চপ ববিলেন। কেন কবিলেন তাহ 4 
কারণ বলংতছি। নি ছ'ন্্গগকে পডাইতে টোলে 'আপিয়াছেন। 
পাঠ দিবেন এমন সমম ক্বিধ্বনি ্থনিঃ| 'ব।ণাঁয় কি কবিতে আসিয়াছে 
সমস্ত হুলিব। গা, ভিনি আ।বিষ্ট হইঘ| ভগনদগুণ বর্ণন। কবিতে লাগিলেন 
হঠাৎ তক'ব বহাগ্।ন হইল, ভন 1ক কবিতে আসিয়া কি করিভো্ছন 
ইহা মনে উদ॥ ইওযায অত্যন্ত লক্া পাইলেন এবং নীবব হই, 
'অপবাধীব ন্ণ মন্তক অবনত করিলেন । ক্ষণকাল গবে নিমাই ধীন 
ধীরে বলিতেছেন, "অগ্য মঙ্লাটবণ বিয়া ক্ষান্ত দেওয়া গেল। এখন 


নিমাই ও পড়ুয়াগণের কথোপকথন ১০৯ 


চল সকলে গঙ্গাল্লানে যাই কলা হইতে পাঠারস্ত হইবে 1” এইরূপে 
ন্মাইপপ্ডিত প্রথম দিন কাটাইলেন 

দ্বিতীয় দিন নিমাই গৃহ হইতে ভাবিতে ভাৰিতে আসিয়াছিলেন, অগ্ 
ভাল করিয়া পাঠ দিবেন। কিন্তু টোলে বনিয়৷ আবার বাহাজ্ান 
হারাইলেন, এবং নিয়মিত পাঠ না দিয়া ভগবদ্গুণ কীর্তন করিতে 
লাগিলেন । সে দ্িবসও পাঠ বন্ধ হইল। কিন্তু ছাত্রগণ ইহাতে 
কিছুমাত্র বিরক্ত হইল নাঁ। কারণ, নিমাইয়ের মুখে কষ্ণকথা অতি মধুর 
লাগিতেছিল। এইরূপে তিনি প্রতাহ প্রত হইতে ছুই প্রহর পর্যাপ্ত ষে 
রুষ্ণকথ! বলেন, পড়ুয়াগণ তাহা চিত্রপুন্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়। 
শ্রবণ করে । যখন নিমাই কৃষ্ণকথা বলেন, তখন তিনি অদ্ভুত শক্তির 
পরিচয় দেন। পড়ুয়াগণ দেখে যে, নিমাইয়ের আবিষ্ট চিত--বাহাজ্ান মাত্র 
ন'ই ৷ অথচ তাহার বাকোর ছটা যেরূপ, তাহ! মানুষে সম্ভব নহে । স্থৃতরাঁৎ 
যাহার! বিদ্যাঙ্ছরাগী তাহার! নিমাইয়ের কুষ্ণকথায় বিদ্যার পরিচয় 'প।£য়া, 
যাহারা কবিতাম্ুরাগী তাহারা কবিত্বের অংস্বাদ পারা, যাহারা ভক্ত 
স্তাহারা ভক্তি দেখিয়া, যাহার! প্রেমিক তাহার! প্রেমতরঙ্গে ডুবিয়া 
মাত দিবস পর্যন্ত এইবূপে নিমাইয়ের মুখে রুষ্ককথা শ্তনিল। তবে, 
ইহার মধ্যে ছুই পাঁচ জন পড়ুয়া! বিদ্রোহী হুইয়! উঠিল। 

কেহ বলিল, “আমর! বাড়ী ছাড়িয়া দ্ূর দেশে বিদ্যাভাসের নিমিত্ত 
আপিয়াছি, কুঞ্চকথ! শুনিতে নহে । অধ্াাপকের একি দশা হইল ?” 
কেহ বলিল, “পণ্ডিতের স্কন্ধে আবার কি প্রাচীন বায়ু ভর করিল?” 
এইরূপ কথাবাত্ত্ণর পর 'াহারা পরামর্শ করিয়া কয়েকজন জুটিয়! গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের বাড়ী গেল, এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদের ছুর্দশার 
কথা বলিতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিল, “নিমাইপত্ডিতের ন্যায় 
অধ্যাপক শ্রিজগন্ে আত নাই। আমরাও তাহাকে শ্রীভবানের ্াক্ক 


১১০ শ্রীঅমিষ-নিমাই-চবিত 


ভণ্ডি' ও পিতাব স্যাথ মানত করিম! থাকি । কিন্ত গধ হইতে আসা অবধি 
তিনি পান একেনারে ভািয। দিখাছেন । টোলে আমিষ! কেবল "শ্রীকৃষ্ণ 
ভভ, গ্রীক ভজ, এহ কথা! বপেন। আপনি তাহাকে ডাকিম।, যাহাতে 
তিনি মামাদিগকে ভাল কাঁবথ। পাঠ দেন, সেই মত বলি" দিউন।” 

গঙ্গাদাস একজন বিখ।াত পা্চিত, কিঞ্চ কাধো এক প্রক।ব নান্তিক। 
তাশাব বিবেচনাণ শান্বভাসহ জীবের একমাত্র প্রথান বন্ম। তিনি 
নিমাইযেখ এইবপ আ'টবণেব কথ। শুনিবা হো হে। ববিধ। হাদিয়া 
উঠলেন, আব বণিলেন, “বটে, নিমাই ইহাব মধো 'হবিবোল  হইযাছে। 
আচ্ছ।, তাহাকে তোমব। এখানে লইখ। আইস, আমি শাল কবিষ! 
বৃঝাহযা দিবি।” 

পবদিবদপ্রাতে আবাব নিমাই পড়াইতে আসিবাছেন, আবাব আবিষ্ট 
১৭] ছাত্রগণকে পাঠ ন। দয, তাহাদের নিকট শ্রীভগবদ গুণ কীর্তন 
ফবিতেছেন, আব সকপলে স্তস্তিত হইয' শুনিতেছেন। এমন সময 
শিমাভযেব চেন হইল। তিনি যে ছাত্রগণকে পাঠ ন। দিবা কুষ্চকথ' 
কিতেছেন। তাহা! মণে উদ হওযাতে লঙ্াযম অধোবদন হইলেন। 
অন্ান্ত দিল একপ অবস্থায শীপ্র লত্র টোল ভাঙ্গিণ| মাপে যাইতেন। 
কিও(ন দিবস তাহ। ন| কবিষা, প্রধান ছাত্রগণেব মুখপানে চাহিথ। 
ভিজ্ঞাস৷ কঝিলন, € হামবা আমাকে সত্য কবিধা বল দেখ, আমি 
বাঁথ।| কিন্বপ কবিপাম ৮ ইহাতে ছাত্রগণ কোন উত্তব ন দিযা 
নীব হইয| থাকিল তখন নিম।ই আব জিজ্ঞাসা কবিলেন, “আমি 
কিকপ গড়াগতেছি, দবলভাবে বল। আমার বোধ হয তোমাদের 
ভানধপ পাঠ হইতেছে না।” তখন একজন প্রধান শিষ্ব বলিলেন, 
গুরুদেব! আপনি যেবপ ব্যাখ্যা কবেন তাহাই ঠিক। আপনীৰ 
শক্তির অবধি নাই । (ে এবেব যেকপ অর্থ করিতে ইচ্ছা। হঘ, আপনি 


গঙ্গাদাসের বাংসল্য ভাবে ভৎসন৷। ১১১ 


'ভাহাই করিতে পারেন। থে আপনাকে যে পাঠ ঞ্জিজ্াঁসা করে, আ'পনি 
তাহারই অর্থে কেবল হরি নাম ব্যাখ্যা করেন। আপনি যে অর্থ করেন, 
তাহাই ঠিক। তবে আমরা ষে উদ্দেস্টে পড়িতে আসিয়াছি, তাহা সিদ্ধ 
হইতেছে না। এবার গয়া হইতে আসা অবধি আপনি একদিনও সচেতনে 
পু'খির অর্থ করেন নাই ।” 

তখন নিমাই লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইলেন, বলিলেন, 
“ভাইসকল! আমার কি হইয়াছে, আমি কুষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু 
পড়াইতে পারি না।” একটু নীরব থাকিয়া! আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, 
“তোমাদের নিকট সরল কথা বলাই ভাল। বল দেখি, আমার কি 
আবার সেই পূর্বের বায়ুরোগ উপস্থিত হইল ?” 

শিষ্তগণ বলিলেন, “বায়ুরোগ কি করিয়া বলি? আপনার অর্থ খণ্ডন 
করে, এরূপ লোক জগতে নাই। আপনার যেরূপ ভক্তি এরূপ কেহ 
কখন দেখে নাই। বাযুরোগ হইলে আপনার কথা এত মধুর কেন 
হইবে?” 

তখন নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “একটি অতি গোপনীয় কথা 
তোমাদিগকে বলিব । এ কথ! অন্যত্র অকথা ৷ তোমর! নিজ. জন বলিয়া 
বলিতেছি। আমি খন পড়াইতে আসি, তখন মনে দৃঢ় সন্বল্প করি যে, 
অগ্য ভাল করিয়া পড়াইব। কিন্তু তখনই একটি পরম সুন্দর রৃষ্যবর্ণ 
শিশু আমার সম্মুখে আসিয়া দীড়াইয়৷ বাশী বাঁজাইতে থাকেন, তাহাতে 
আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ এবং অঙ্গ অবশ হয়।” ইহা বলিতেই নিমাইয়ের 
অঙ্গ অবশ হইল, কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া টোল ত্যগ করিয়া 
চলিয়া গেলেন। 

বিকালে গঙ্গাদানের আদেশক্রমে ছাত্রগণ সমভিবাহারে নিমাই 
তাহার বাড়ীতে গেলেন । নিষাই প্রণাম করিলেন। গঙ্গাদাম “বিস্তা 


১১২ শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত 


লাভ হউক", বলিয় আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “বিশ্বস্তর ! অনেক 
জন্মের তপন্তায় একজন অধ্যাপক হয়। তুমি নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র 
জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তোমার মাতামহ ও পিত৷ বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। তোমাকে আমি পরিশ্রম করিয়া পড়াইরাছিলাম, তুমিও 
আমার নাম রাখিয়াছ। সমস্ত গৌড়দেশে তোমার যশ বাপিয়াছে। 
তোমার ব্যাকরণের টিগ্ননী ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছে । তুমি নাকি 
এ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়! এখন হরি-ভজা হইতেছ ? ভাল, তোমার পিতা 
ও মাতামহ ইহারা কি নরকে যাইবেন? এ সমস্ত পাগলামি ছাড়িয়া 
দিয়া মনোযোগপূর্বক পাঠ দাও। তোমার শিশ্তগণ মার কাহারও 
কাছে পড়িবে ন$ তোমার কাছেও পড়িতে পাইতেছে না । তাহারা 
নিতান্ত ক্ুন্ধ হয়া রহিয়াছে । পাগলামি ছাড়িয়। দাও, দিঘা-_-আমার 
মাথা খাঁও-_ভাল করিয়। পড়াইতে আরম্ভ কর।” 

নিমাই লজ্জিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন। গঙ্গাদাসের 
নিকট “ক্ষমা করুন” বলির। করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর 
এই অবধি ভাল করিয়! পঢ়াইবেন ম্বীকার করিলেন। তখন সকলে 
বিদ্যাচ্চা করিতে করিতে রত্্রগর্ড আঢার্ধোর হুপায়ে অঃসিরা বনিলেন । 
রত্রগর্ত শুধু শ্রীন্টটের লোক নহেন, জগন্নাথ মিশ্রের এক গ্রামের লোক! 
সেখানে তাহার বাহির দুয়ারে, যোগপট ছাদের চাদর বাধিযা, শিষ্যগণ 
সমভিব্যাহারে বনিরা নিমাই শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। চারিদণ্ড 
রাত্রি হইয়াছে, শিষাগণ বিস্মিত তইয়। নিমাইয়ের অস্তূত পাণ্ডিত্য অনুভব 
করিভেছেন, এমন সময় পূর্বোক্ত রত্বগর্ভ অতি নুস্বরে শ্রীমপ্ভাগবতের এই 
শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথ] £- 

শ্বামং হিরণযপরিধিং বনমাল্যবহ- 
ধাতু প্রবালনটবেশমম্ুত্রতাংঙ্গে। 


রত্বগর্ভের প্রতি কৃপা ১১৩ 


বিন্্তহত্তমিতয়েখ. যুনানমজম্‌ 
কর্ণোৎপলালকপোলমুখাব্জলাসন্‌। 
(১ম স্বন্ধ ২৩ অধ্যায় ২২ শ্লোক ) 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার এই শ্লোকটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নিমাই 
মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। ছাত্রগণ তাহার এরূপ ভাব আর কখন দেখেন 
নাই। তাহার কারণ, ছাত্রগণ বাহিরের লোক । আর পাছে তাহাদিগের 
নিকট কোনরূপ ভাবের উদয় হয়, এই নিমিভ নিমাই পণ্ডিত অত্যন্ত 
সশঙ্ক ও সতর্ক খাকিতেন। কিন্তু শ্রীমন্তাগবতেও এই লোকটি হঠাৎ 
শুনিয়া আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, বাণবিদ্ধ পক্গীর নায় 
মুক্তিকায় পড়িয়! গেলেন। 
ইহ। দেখিয়া শিষ্পগণ আব্তে ব্যস্তে তীহাকে বরিসেন। দেখেন যে 
জীবনের চিন্নমাত্র নাই। তখন সকলে অত্যন্ত ভীত হুইয়। মুখে 
জলের ছিটা! মারিতে লাগিলেন । অনেক পরে নিমাই চৈতন্তলাভ করিলেন। 
খন নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহিতে লাগিল । নিমাই প্রেমতরঙ্গে স্থির 
থাকিতে ন! পারিয়! মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নয়ন জলে সে 
স্থান কর্দিমময় হুইয়া গেল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন। 
নগরের লোক ধাহার1 যাইতেছেন, তাহারাও দীাড়াইয়া দেখিভেছেন। 
কেহ কেহ নিথাইকে প্রণামও করিতেছেন । এমন সময় নিমাই গড়াগড়ি 
দিতে দিতে বলিয়া উীলেন, *ল্লোক বল” । রত্বগর্ভ আবার সেই শ্লোক 
পড়িলেন। হ্নোক শুনিতে শুনিতে নিমাই উঠিয়৷ বসিলেন, পরক্ষণেই 
আবার মুত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া! যাইয়া আবার বলিতে 
গেলেন “ক্লোক পড়”, কিন্ত তাহা বলিতে পারিলেন না; কেবল “বোল” 
“রোল” করিতে লাগিলেন। রত্বগর্ভের প্রতি শ্লোক পড়িবার আদেশ 
হইতেছে বুবিযা তিনি আবার গ্লোক পড়িলেন। তখন নিমাই উঠিয়া 


১১৪ প্রীঅমিয়-নিধাই-চরিত 


আনন্দে রত্বগর্তকে আলিঙ্গন করিলেন। রত্বগর্ভ আলিঙ্গন পাইয়া প্রেমে 
বিহ্বল হইয়৷ চলিয়া পড়িলেন। রত্বগর্ভ নিমাইয়ের প্রথম কৃপাপাত্র। 

তখন রত্বগর্ত একবার নিমাইয়ের চরণ ধরিতেছেন, একবার রোদন 
করিতেছেন, একবার গ্লোক পড়িতেছেন। সেখানে অবশ্য গদাধর ছিলেন। 
কারণ যেখানে নিমাই সেখানেই গদাধর। তিনি দেখিলেন, রত্বগর্ভ যত 
গ্লোক পড়িতেছেন, নিমাই ততই অস্থির হইতেছেন। নিমাই যে ধুলায় 
গড়াগড়ি দিতেছেন, ইহাতে গদাধরের হৃদয়ে ছুঃখ হইতেছে, তাই তিনি 
তখন রত্বগর্ভকে গ্লোক পড়িতে নিষেধ করিলেন। স্থৃতরাং যদিও নিমাই 
“বোল” “বোল” বলিতে লাগিলেন, কিন্তু রত্বগর্ভ আর শ্লোক পড়িলেন ন!। 

একটু পরে নিমাই অল্প চেতন পাইলেন। তখন সেই সোনার অঙ্গ 
ধূলার ধূনরিত হইয়াছে। ক্রমে সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই আস্তে আস্তে 
উঠির। বসিলেন, বসিয়া লজ্জিতভাবে বলিতেছেন, “ভাই সকল ! আমি 
কি চাঞ্চলা করিলাম, “বল দেখি?” কেহ কোন উত্তর করিলেন নী। 
তখন সকলে ইহাকে লইয়া গঙ্গাঙ্গানে গমন করিলেন । 

পর দিবদ প্রীতে, নিমাই ছাত্রগণ পরিবেষ্ঠীত টোলে আসিয়া 
বদিলেন। ছাত্রগণ পূর্বব দিনের অডভূঙ কাণ্ড দেখিয়! আনন্দে নিশিষাঁপন 
করিয়াছেন। নিমাইয়ের পূর্ব নিশির ভাব দর্শনে তাহাদের মনে যে 
ভক্তির উদয় হইয়াছিল, তাহা তখনও সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। পড়ুয়াগণ 
দেখিতেছেন, তাহাদের নবীন অধ্যাপক তাহার উপবেশন স্থানে ফোগাসনে 
বমিয়া আছেন, আর তাহার সোনার স্থবলিত অঙ্গ দিয়া মহাপুরুষের ন্যায় 
তেজ বাহির হইতেছে । সরল ও সুন্দর বদন-_মলিন কিন্ত আনন্দময় পঞ্পু- 
চক্ষু কান্দিয়া কান্দিয় রক্তবর্ণ হইয়াছে, ন্বীন অধ্যাপক চেষ্টা করিয়াও 
নয়ন জল নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শিল্গণ স্তন হৃইয়া'সেই 
অপরূপ মৃণ্ডি দেখিতেছেন। নিমাইয়ের চরিজ, বিশেষতঃ তাঁহার 


গ্রন্থে ভোর ১১৫ 


পূর্বরাস্জের ব্যবহার দেখিয়া তাহারা এই স্থির করিয়াছেন যে, তাহাদের 
অধ্যাপক শুক কি ওহুলাদ, কিংবা ্বয়ং নরনারায়ণ হইবেন; ঠিক তীহাদের 
যায় মন্্ন্ত নহেন। নিমাই যে পরমাঁনন্দরনে নিমগ্ন হইয়া আছেন, তাহ! ভঙ্গ 
করিয়া তাহার নিকট সামান্ত পাঠ জিজ্ঞাসা করিতে কোন শিশ্ের প্রবৃত্তি 
হইতেছে না। এমন সময় নিমাই চেতন পাইয়া আবার লজ্জিত হইলেন। 
তখন শিশ্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাইসকল, এরূপ 
করিয়া আর তোমাদিগকে বঞ্চনা! করিতে পারি না। আমার এখন 
তোমাদিগের কাছে একটি ভিক্ষা আছে। আমাকে তোমরা কৃপা করিয়া 
মুক্তি দাও; আমি তোমাদিগকে আর পড়াইতে পারিব না। আমি পূর্বেই 
বলির়াছি যে, আমি পড়াইতে গেলেই দেখিতে পাই, একটি কৃষ্বর্ণ শিশু 
মুরলী বাঁজাইতেছেন, তখন আধার সকল বৃদ্ধি লোপ পায়; আর তখন 
আমার মুখে কষ্ণনাম বাতীত আর কিছু আসে না। সুতরাং আমার 
কাছে এখন তোমাদের পড্ড়| কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই আমি 
সরল মনে তোমাদিগকে অনুমতি দিতেছি, তোমাদের যাহার কাছে ইচ্ছ। 
গিয়া পাঠ কর, আর আমাকে মুক্তি দাও।”” ইহ! বলিয়া অধোমুখ হইয়া 
রোদন করিতে করিতে নিমাই পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন 

এত শত শিষ্ত একাগ্রচিত্তে নবীন অধ্যাপকের কথ শুনিতেছেন। 
করুণ শ্বরে নিমাই যে সকল কথ! বলিতেছেন, তাহার প্রতি অক্ষর 
তাহাদের হৃদয়ে বিষ-শরের মত বিদ্ধিতেছে। আর অধ্যাপকের সঙ্গল 
নয়ন দেখিয়া তাহাদের সমুদায় অঙ্গ এলাইয়। পড়িতেছে। তীহারা আর 
ধৈধায ধরিতে পারিলেন না । সকলেই কীন্দিয়া উঠিলেন। এখন একজন 
প্রধান শিষ্য কীন্দিতে কান্দিতে করজোড়ে কহিলেন, “গুরুদেব | তোমাকে 
ছাড়িয়া আমরা আর কাহার কাছে পড়িব? আর কাহারও কাছে 
পড়িতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কে আর আমাদিগকে তোমার মত সেচ ও 


১১৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-্চরিত 


বত্ব করিয়া! পড়াইবে? তোমার কাছে যাহা! পড়িলাম, সেই বিশ্তর। 
তুমি আশীর্বাদ কর, তাহাই হৃদয়ে থাকুক। তবে তোমার সহিত 
দিবানিশি বাস করিতাম, অগ্যাবধি আর তাহা হইবে না, এই ছুঃখে হৃদর 
বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে |” এই কথা বলাতে সকল শিষ্ত অতি 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, আর কেহ কেহ কান্দিতে কান্দিতে 
পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন । 

তখন নবীন অধ্াপক, সম্মুখে যে শিষাটি ছিল, তাহাকে ছুই হাত 
দিয়া কোলে করিয়া তাহার মন্তক আঘ্রাণ করিলেন; এবং যত শিষু 
ছিল, সকলকে আরও নিকটে আসিতে বলিলেন। নবীন অধ্যাপকের 
ক$রোধ হউয়াছে, আর কথা কহিতে পারিতেছেন না । তখন প্রত্যোককে 
ধারয়া আলিঙ্গন, মপ্তক আত্রাণ ও মুখচুম্বন করিতে লাঁগিলেন। শত 
শত পড়ুয়ার ক্রন্দন রবে সে স্থান ও তাহার চতুষ্পার্খ কারুণারসে পরিপুণ 
হইরা গেল। অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ ধেধ্য ধরিয়া নিমাই বলিতেছেন, 
“ভাই নকল! আমি তোমাদের অধা'পক, আশীর্বাদ করিবার আমীর 
অধিকার আছে। আমি মনের সহিত তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি, 
যদি আমি একদিনও শ্রীকৃষ্ণ ভ্রন করিরা থাকি, তবে তোমাদের হৃদয়ে 
বিদ্যার স্ফুত্তি হউক। আব বিগ্ারই বা প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণের 
শরণ লগ্ তাহার গুণগান কর ও তাহার নাম শ্রবণ কর। যাহা 
পড়িয়া বথেষ্ট হইয়াছে, এখন এস সকলে মিলিয়! ক্ুষ্-গুণ গান করি।” 
শিহ্কাগণ অধোমুখে রোদন করিতেছেন, আর নিমাই অতিকষ্টে হৃদয়ের 
বেগ সন্বরণ করিরা মনের ভাঁব ব্যক্ত করিতেছেন। একটু খামিয়া নিমাই 
বলিলেন, “ভাই মকল ! এতদিন একত্র হইয়া পড়িলাম, শুনিলাম, এখন 
আমাকে কৃতার্থ কর,_একবার কৃষ্ণকীর্তন করিয়া আমার 'হৃদর 'ঈতল 
ও সাধ পূর্ণ কর।' শিষাগণ তখন ভক্তি-সাগরে ডুবিয়াছেন। তাহাদের 


নিমাইয়ের অবস্থা ১১৭ 


নিতাত্ত ইচ্ছা ষে, এ রূপ একটা কিছু করিয়া মনের বেগ শান্ত করেন। 
মৃতরাং নিমাইর়ের এ কথা শুনিয়া তাহার! বলিলেন, “গুরুদেব? তাহাই 
ভাল, আমরা কৃষ্ণ-কীর্তভন করিব, কিন্তু কৃষণ-কীর্তন কিরূপ তাহ জানি না 
আমাদের শিখাইয়। দাও।” 

তখন নিমাই বলিলেন, “এস আমরা কৃষ্ণ-কীর্ভন করি ।” এই বলিয়া 
নিমাই হাতে ত'ল দিয়! তাল দেখাইয়া শিষ্দিগকে এই গীতটি শিখাইতে 
লাগিলেন-" 


কেদার রাগ 
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ 
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নম: ) 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্থদন। 


নিষ'ই মণাস্থানে বসিয়া! গাইতেছেন, আর শিষ্যগণ চারিদিকে বসির 

"তে তালি দিয়! শাহর সহিত গাইতেছেন। ক্রমে প্রেমের তর 
লাগিল এবং সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, কেহ গড়াগড়ি দিতে, 
.কহ-ৰা নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রয়ে মহা কলরব হইল, আর 
'লাকে কৌতুক দেখিতে ধাইয়া আমিল। কিন্তু সম্মণের কাণ্ড দেখিয়া 
রহস্যবান্থ! আর রহিল না, সকলে তখন ভক্তিতে গদগদ, হইয়া প্রণাম 
করিতে লাগিল, আর নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল । 
তাহারা বলিতে লাগিল, “জগতে যে এরূপ ভক্তি আছে, ইহা পূর্বে 
কাহারও জান ছিল না ।” 

প্রীনবন্ধীপে এই প্রথম শুভ শ্রীনাম-কীর্তনের সৃষ্টি হইল। নাচিয়া 
গাহিয়া যে ভ্ীভগবানের চরপলাভ কর! যায়, তাহা নিমাই আপনি 
নাচিয়া ও গাহিয়া জীবকে প্রথম দেখাইলেন। একটি প্রাচীন পদে 


১১৮ শ্রীঅমি-নিমাই-চরিত 


শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিয়া পদক ৭ বাস্থঘোষ বলিতেছেন, যথা 

“আমার পরশমণির কি দিব তুলন]। 

পরশমণির গুণে জগতের জীবগণে, 
নাঠিয়া গাহিরা হৈল সোনা ॥” 
শ্ীভগবংপ্রাপ্তির. নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পুজা, অর্চনা, তস্য প্রার্থন। 

প্রভৃতি নানাবিধ উপায় পূর্ধবাবধি ছিল। এই প্রথমে নিমাই ভজিয়। 
দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান আনন্দময়, আর তাহার ভজনাও 'আনন্দমর 
এই “হরি হরয়ে নম: কীন্ত্ন ১৪৩* শকে গীত হইয়াছিল । অদ্যাপিও 
সেই স্থুরে সেই গীত শ্রীনিমাইরের ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন । শ্রীনিমাইয়ের 
ক হঈতে এই গীতটি যে শক্তি পাইরাছিল, অদ্যাপিও উহাতে সেই শক্তি, 
সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে আছে। অন্বাপিও এই গীত 
গাহিয়া শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়! থাকেন, 
কেহ কেহ মুচ্ছ? প্রাপ্তও হন। নিমাইর়ের অনেক" শিষ্য সেইদিন হইতে 
তাহার ভক্ত হইলেন, আবার অনেকে উদাসীন পথও অবলম্বন করিলেন । 


দশম অধ্ায় 
“বাঁপ নিমাই, কি হয়েছে, কেন দিবানিশি কান্দ ?-_-বলরাম দাস। 
নিমাইয়ের তখন কিবপ অবস্থা! তাহী। বিবরিয়া বলিতেছি। বহিরঙ্গ 
লোকে দেখিলে অতিকষ্টে ভাব সংবরণ করেন। যখন ভাব সংবরণ 
করিতে না পারেন তখন গৃহে লুকান। অন্তরঙ্গের মধ্যে থাকিলে ভাব 
ংবরণ করেননা। নিতাস্ত নিজজন দেখিলে তাছার গল! ধরিয়া গোঁগন 
করেন, আর. যদি কথা কহেন তবে “কবল বলেন, “কৃষ্ণ কোথা, তূখি:কি 
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তাহাকে দেখিয়াছ? তিনি কি আমাকে দেখ। দিবেন? নয়ন সর্বদাই 
কান্দিয়৷ কান্দিয়া অরুণ হইয়াছে, আর নয়ন হইতে অবিরত বারিধারা 
পড়িতেছে, ইহার বিরাম নাই। আত্মীয়গণ কোন কথ! জিজ্ঞাস করিলে 
২য় কোন উত্তর দেন না, না হয় এক কথার আর এক উত্তর দেন। 

পুত্রের দশা দেখিয়া! শচী নিতাস্ত ব্যাকুল হইলেন। নিমাইকে 
জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সময় উত্তর পান না; যদি কখন পান, তাহা, 
বুঝিতে পারেন না। নিমাই কখন বলেন, "মা! আমার কি পীড়া 
হইয়াছে আমি বলিতে পারি না. আমার কেবল কান্দিতে ইচ্ছা করে 1” 

কখন বলেন, “মা । আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি কের অন্বেষণে 
বন্দাবনে যাই 1 কখন একেবারে পাগলের মত শচীদ্রেবিকে “ম। যশ্যোদা” 
এলিয় আহ্বান করিয়া বালকের মত হাসেন । 

শচীর ইচ্ছা নিমাই অন্যান্ত যুবকের মত আমোদ আহলাদ করেন, 
অন্ততঃ: অন্ত লোকের মত চেতন অবস্থায় কথা বলেন। শচীর বয়ংক্রম 
তখন সম্ভবতঃ ৬৭ বছর। স্বামী নাই, আর পুত্র নাই, কন্তাও নাই ॥ 
সম্থলের মধ্যে পুত্র নিমাই, আর বালিকা বধূ বিষুপ্রিয়া। পুত্রের চরিত্রের 
কথা সকলের নিকট বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, আর না বলিয়াও থাকিতে 
রেননা। দিবানিশি পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত তিনি ঘেমন 
বুঝেন সেইরূপ চেষ্ঠ। করিতে থাকেন । কখন সংসারের কথা বলেন, কখন৷ 
বন্ধুর কথ। বলেন, কখন বাগ করেন, কখন বা রোদন করিয়। নিমাইকে 
চেতন করিবার চেষ্টা করেন। যখন নিমাই ভোজন করিতে বসেন, সেই 
শচীদেবীর বড় স্থযোগ। নিন্বাইয়ের সম্ভোষের জন্য তখন বধুর বারা অঙ্গ 
পরিবেশন করান, আর আপনি অগ্রে বসিয়া নিমাইকে আনমনা করেন ॥ 
নিমাইয়ের মন ভাবে বিভোর, কেবল অভ্যাসবশত: ভোজন করেন মাত্র । 
একদিন শচী পুজ্রের অগ্রে বলিয়া তাহাকে £দচেতন করিবার চেষ্ট! 
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করিতেছেন, কিন্তু নিমাইক্সের বিভোর ভাব কিছুতেই যাইতেছে না। 
যখাঁ_ 
“্ঘত কিছু বোলে শচী পুত্রের উত্তর। 
রুষ্ণ বহি নাহি কিছু বোলে বিশ্বস্তর ॥” 

শচী বলিতেছেন. “নিমাই আজ কি পড়িলে ?5 

নিমাই. কৃষ্৫নাম পড়িলাম। 

শচী। আফি ত' বলিতেছি না আজ কি বিচার করিলে? 

নিমাই |, রাধা-কৃষ। | 

শচী। তান; নিমাই আমার মাথ। খাস, ভাল কোরে কথা ক”। 

নিমাই তখন চৈতন্ত পাইয়া লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "মা! আমি 
আর এক কথ। ভাবিতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর।” 

শচী একে চিন্তার ব্যাকুল, আবার পাড়ার নির্ধোধ লোক তাহাকে 
পাগল. করিয়া তুলিল। তাহারা বলে, “তোমার পুত্র পাগল হয়েছে, 
উহাকে বাদ্ধিয়া রাখ ।" এই সমুদ্ায় কথ] শুনিয়া শচী আর নিমাইয়ের 
কথ! গোপন রাখিতে পারিলেন না। তখন তাহার পতির পরম আত্মার 
শ্রীবা-পণ্ডিতের কাছে শোক পাঠাইয়! সখুধায কথ! বলিলেন নিমাউ 
পরমভক্ত' হুইয়াছেন শুনিয়া শ্রীবাস তাঁহাকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা! 
করিয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হউক এ পর্যস্ত আইসেন নাই। এখন 
শচীর লোকের মুখে নিমাইয়ের ভাবের কথা শুনিয়া তখনই তাহাকে 
দেখিতে আসিলেন: 

নিমাই পণ্ডিতের বাটীতে গিয়া শ্রীবাস দেখিলেন, নিমাই করষোড়ে 
তুলসী তরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর নয়নজলে সে স্থান ভিজিয়! 
যাইচুডজদ.। শ্রীবাস প্রমভক্ত, তাহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের কফস্ভঙ্তি 
একেবারে উথলিয়! উঠিল । তিনি শ্রীবাসকে ভ্তিপূর্ববক প্রণাম করিতে 
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গেলেন, কিন্তু পারিলেন না,-মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া! গেলেন । পরে অনেক 
চেষ্টায় নিমাই চেতন পাইলেন,_-চেতন পাইয়াই “কৃষ্ণ রুষ” বলিয়া 
কান্দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এই সমস্ত অপূর্ব ভাব শ্রীবাস বিস্মিত 
হইয়! দেখিতে লাগিলেন । 

ক্রমে নিমাই সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান পাইলেন, তখন শ্রীবাসকে আবার প্রণাম 
করিলেন। শ্রীবাস তঁহাদিগের আত্মীয়, নিমাই সেই ভাবেই ভীহাকে 
বলিতে লাগিলেন, “পণ্তিত! তুমি রূপা করিয়া আমাকে দেখিতে 
আসিয়াছ, এখন আমার কি করা কত্বরবা বলিয়া দাও। আমি কোন- 
ক্রমে নয়নজগ নিবারণ করিতে পারিতেছি না, আমার ঘন ঘন মৃচ্ছা 
হইতেছে । লোকে বলে যে, আমার বাম়ুরোগ হইয়াছে । কেহ বা 
এক্স্‌পও বলে যে, আমাকে বীধিয়া রাখিয়া শিবাদি ঘ্বৃত প্রয়োগ করিতে 
হইবে । আমার মা অবন্ত বড় ব্যাকুলা হইয়াছেন। আমিও যে কি 
করিব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আমার স্ববশে নাই। বহু 
চেষ্টা করিয়াও আমি আমার চিত্কে স্ববশে আনিতে পারিতেছি না।” 

শ্রীবাদ একটু হাঁসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, “নিমাই তোমার যে 
বায়ু দেখিতেছি, এ বায়ু ্রহ্ধা গ্রভৃতি বাঞ্ছ৷ করেন। তুমি তোমার এঁ 
বায়ু একটু আমাকে দাও, এই আমার ভিক্ষা । তুমি পরম ভাগাবান, 
ত্রিজগতে তোমার মত ভাগাবান আর নাই। তোমাতে কঞ্চের সম্পুর্ণ 
রূপা হইয়াছে । তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, এরূপ ভক্তি যে জীবে 
সম্ভবে ইহা জানিতাম না।” শচী দীড়াইয়! সব শুনিতেছেন,-কতক 
বুঝিতে পারিতেছেন, কতক পারিতেছেন না । 

প্ীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া, নিমাই তখনি তাঁকে হৃদয়ে ধরিয়া 
আলিঙ্গন দিলেন। আর বলিলেন, “সকলে বলিতেছে বাযু। আমি 
কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। তুমিও ঘদি আমাকে বামুরোগ গ্রস্ত 
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বলিতে, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। 
তুমি আশ্বাস দিয়া আমার ও আমার জননীর বড় উপকার করিলে ॥” 
নিমাইয়ের আলিঙ্গন পাইয়! প্রীবাসের অঙ্গ পরমানন্দে পুলকিত হইল । 
তিনি শচীর দিকে চাহিয়! বলিলেন, “তুমি নির্বোধ লৌকের কথ শুনিয়া 
উতলা হইও না। তোমার পুত্রের বায়রোগ নহে, ইহা কৃষ্ণ-প্রেম। 
তবে এরূপ প্রেম জীবে সম্ভবে বলিয়! পূর্বে জান! ছিল নাঁ। তুমি স্থির 
হইয়! থাক, কাহাকেও কিছু বলিও না, কৃষ্ণের কত রহস্য ক্রমে দেখিবে 1” 

তাহার পর নিমাইকে বলিলেন, “নিমাই ! যাহার যাহা! ইচ্ছা বলুক, 
তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন কি? এসো এখন হইতে তোমার 
সহিত আমরা সকলে মিলিয়! আমার বাড়ীতে সংকীর্তন করি।” নিমাই 
ইহ্‌। স্বীকার করিলেন, ইহাতে শচীও কতকটা শাস্ত হইলেন । তাহার ভয় 
তবু একেবারে গেল না, কারণ বিশ্বরূপের কথ! ভিনি ভুলেন নাই। তিনি 
নিমাইয়ের ভাব দেখিরা ভাবিতে লাগিলেন যে, হয় ত নিমাইও সন্যাসী 
হইয়! যাইবে। 

এই গেল নিমাইয়ের আভাস্তরিক ভাব। বাহিরে নিমাইয়ের ভাব আর 
একরূপ। প্রত্যুষে যখন তিনি গঙ্গান্মান করিতে যান, তখনই বাহিরের 
লোকের সহিত দেখা হয়। অন্ত সময় প্রায় নিজ্জনে থাকেন। সে 
অবস্থায় নিজজন ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ তাহার ভাল লাগে না। 
গঙ্গান্সানের সময় যখন বাহির হন, তখন গদাধর প্রভৃতি দুই একটা বয়স্য 
তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিশ তাঁহার সঙ্গে থাকেন। বহিরঙ্গ 
লোক দেখিলে নিমাই একপাশ হন) বিস্ত ভক্ত দেখিলে লুকান না বটে, 
তবে অন্তরের ভাব গোপন করিয়া নয়নজল মুছেন এবং নিকটে গিয়া 
কাহাকে নমস্কার, কাহাকেও বা! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। তখন “কর কি? 
কর কি?” বলিয়৷ অবস্ত তাহার! নিবারণ করেন। যে নবন্বীপে বিদ্যা 


নিমাইয়ের দীনভাব ১২৩ 


লইয়| রাজ্য, তাহার রাজা নিমাইপগ্ডিত, একপ দীনভাবে ক্ষুদ্র লোককে 
প্রণাম করিলেন, কাজেই তাহার কুষ্ঠীত হইবার কথা। কিন্তু নিমাইয়ের 
মুখ দেখিয়া তাঁহাদের সেই কুষ্টিতভাব তখনই অবগত হয়, আর হাদুয়ে 
কারুণ্যরস উছলিয়! উঠে, তখন কেহ বা রোদন করিয়া! ফেলেন। কারণ, 
নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারে যে, তিনি বিনয়ের 
আকর। প্রকৃতই তিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ মনে করিয়! অন্তের 
চরণ ধরেন। এইরূপে কখন নিমাই কাহার হস্ত হইতে ফুলের সাজি 
লইয়া আপনি বহিয়া! চলিলেন। কাহারও বস্ত্র আপনার হন্তে লইলেন। 
কাহারও স্সান হইলে তাহার বন্ত্র নিংড়াইয়া দিলেন। ইহাতে সকলে 
দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিষেধ করেন। তখন নিমাই উত্তর করেন, আমি 
'ুনিয়াছি ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়, সুতরাং কেন আপনারা 
আপনাদের সেবারূপ মহাভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন 1” 
দীনভাব দেখিলেই লৌকের মন কোমল হয়। আবার এই দীনভাব যখন 
তেঙ্বন্বী লোকের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তিনি অপরের হৃদয় ও চিত্ত 
মোহিত করেন। স্ুতরাং নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া সকলের হাদয় যে ভ্রব 
২ইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? 

কথন কখন ভক্তগণ বলেন “কৃষ্ণ তোমাকে রুপা করুন।” উত্তরে 
নিমাই বলিলেন “আপনাদের যখন আমার প্রতি এত কুপা তখন আমার 
বোধ হয় আমার ভাগ্যে ভালই আছে।” নিমাইয়ের স্তায় পদস্থ লোকের 
এক্সপ দন্ত দেখিয়া কি ভক্ত কি অভক্ত, সকলেই বিন্দিত ও মুগ্ধ হইতে 
লাগিলেন। 

ক্রমেই নিমাই পণ্ডিতের কথ! লইয়া নানা স্থানে তর্ক বিতর্ক হইতে 
লাগিল। যে সকল পণ্ডিত নিষাইয়ের গ্রতিভায় স্যন্তিত ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিভ্রপ করিতে লাগিলেন। কিন্ত ধিনিই 


১২৪. প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


বিজ্প করুন, নিমাইকে দর্শন করিলে-_তাহার সরল, স্বচ্ছন্দ, আননপূর্ণ 
কারণ্য-উদ্দীপক চন্্রবদন দেখিলে--তাঁহার আর সে ভাব থাকে না। 

যাহারা বৈষব-ভক্ত, তখহারা! বড় আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এ কথা 
অদ্বৈতৈর সভায় উপস্থিত হইল । পূর্বেণে বলিয়াছিঃ প্রীঅদ্বৈত তখন 
বৈষ্ণবগণের প্রধান, আর তাহার সভায় বৈষ্ণবগণ যাইয়। গ্রন্থ পাঠ এবং 
কৃষকথ। শ্রবণ ও কীর্তন করিতেন । সেখানে একদিন ভরপুর সভার মধ্যে 
একজন নিমাইয়ের কথী তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, যে নিমাই পণ্ডিত 
পাণ্ডিত্যে জগৎ জয় করিয়! পথিবীকে সরার স্তায় জ্ঞান করিতেন, ভক্ত কি 
বৈষ্ণব দেখিলে তাহাকে বিদ্রুপ করিতেন, আজ সেই নিমাইকে দেখিলে 
বোধ হয় যেন তিনি দীনহীন কাঙ্গাল। তীহার ভক্তি দেখিলে শুক কি 
প্রহলাদ বলিয়া! জ্ঞান হয়। সকলে তাহার নিগুঢ় ভাব দেখিতে পায় না। 
কিন্তু যে বাক্তি তাহার সে ভাব দেখিয়াছে, তাহার সার ভখন তাহাকে 
মনুষ্য বলিয়া বোধ থাকে না। 

শ্রীঅহ্বৈত তখন গদগদ হইয়া বলিলেন “গত নিশি শেষে আমি যে 
স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের কথ। শুনিয়া, তোমাদিগকে বলিতে হইল । 
আমি গীতার এক স্থানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়৷ কল্য রাত্রি উপবাস 
রুরিয়। পড়িয়াছিলাম । শেষরাত্রে দেখি যেন কেহ আসিয়া! আমাকে 
ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, আচাধ্য উঠ। তুমি যে স্সলোক বুঝিতে 
পার নাই, তাহার অর্থ এই । আর কেন তুমি ছুঃখ করিতেছে? তোমার 
সময় সিদ্ধ হইয়াছে আমি ত্বয়ং আসিয়াছি। এখন শ্রীরু-কীর্তন আরম্ত 
হইবে ও জীবগণ উদ্ধার পাইবে ।" 

“আমি এই সব কথা শুলিয়া নয়ন মেলিলাম, দেখি থে বিশ্বস্তর কথা, 
কহিভেছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি আদর্শন হুইলেন। সেই অবধি 
আমার অঙ্ আনন পুলকিত হইয়! রহিয়াছে । বালাকালে এই বিশ্বস্তর 


অঙ্ৈত ও নিমাই ১২৫ 


বখন উহ্াব ভ ই বিশ্বরূপকে ডাকিতে আমাব এখানে আসিত। তখন 
।স্হ' দিগন্বব শিশু আমার চিত আকর্ষণ কবিত। ন্মাঁমি ভাবিতাম, এ 
নগ্তটাকি? আমি শ্রীকৃষ্ণের দ।স, আমাব চি এ বালক এ্রৰপে কেম 
অর্ণকাব করে? নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহির, ভগন্নাথেব পুতে, বিশ্ববপেব 
ভ'ই, নিজে খিথ্িজয়ী পণ্ডিত, -এ হেন বন্তব যখন 'ভক্জিন উদ? হইযাছে 
খন আমাদের পরম মঙ্গলের কথ। | আব যদি তিনি কান বিশেষ বন্ধই 
হেন তবে এ দাসেব বাডীতে একবার আমিতেই হইবে আমাব সহিত 
একপ কথ! আছে।” 

অহৈত শ্রীরুঞ্চের এফাস্ত ভক্ত । তিনি ভাবিলেন “যদি তিনি সত্য 
অবতরণ হইয| থাকেন, তবে অশ্রে আমাব নিকট আ'পিবেনই আর্সিবেন।” 
গ্অছৈত আগাধেব বধঃক্রম তগন সপ্গৃতি বৎসরেবও অধিক 1 ত্রিডবদে 
হঁভাব ন্যায় শ্ভগবানের ভক্ত আর নাই। কিন্তু নু তিনি এখটা দুখে 
বঙকাতব! সে ছুঃখ প্রকৃত ভক্ত মান্ত্রেবই হইয। থাকে । জীবগণেব 
প্রতি কশান্ত হই শ্রীভগবান্‌ ভক্তকে এই ছুঃখটী দিষাছেন। জীবগণ 
ন গ্রাভগবানে অভন্ন চরণ ুলিয়। ছুণ্ধ পায়, শ্রীঅ্ৈত্নে মনে এই বড 
"| তিনি আপন পার্ধদগণের নিকট সর্বদ। এই দু:ংখেব কর্থ। বলিতে । 
'তনি বলিতেন, যে, জীবগণ যেবপ মলিন হইযাছে, তাহাতে ম্বষং তিনি 
বাচটীত আর কেহ তাহার্দিগকে উদ্ধার করিতে পাবিবে না । কখন ইহাও 
“লিভেন, তোমরা চুপ করিয়া থাক, তিনি সত্ব আসিবেন, আসিয়া 
সর্ব নযনগোচব হইবেন।”* কথন 'এসো' “এসো? বলিয়। একপ হুংকার 
করিতেন যে, পার্ধদগণ কাপিয়া উঠিতেন। আবাব গোপনে শাস্থ 
বিধানান্গসারে দিবানিশি গঙ্গাজল তৃলসী দিয়া সেই কামল! করিয়া! ভজনা 
করিতেন, বলিতেন যে, “প্রভু শ্রীভগবান, তুমি এসো। তুমি আসিয়! 
তোমার জীবগণকে উদ্ধার কর।” এইকপে দিবানিশি শ্রীভগবানূকে 


১২৬ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান্‌ স্বপ্রষোগে তাহার নিকট প্রতিশ্রুতি 
হখ়েন যে'তিনি আলিবেন। সুতরাং এই যে নানা জনে নিমাইকে লইয়৷ 
নানারপ অনুভব করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে কেহ কেহ মনে মনে ইহাও 
ভারিতে লাগিলেন ষে, এ বস্তুটি কি স্বয়ং তিনি ?--সেই সর্বপ্রাণীর প্রাণ 
সনের মান্কষ, আরাধনার ধন, ভক্তের ভগবান? 
: * একদিন শ্রীনিমাই গদাধরের সহিত নবদ্বীপে শ্ীঅদ্ৈত আচার্যের বাঁসা- 
বাড়ীতে যাইয়া! উপস্থিত। দেখেন ষে, আচার্ধা তূলমী সেবা করিতেছেন। 
অদ্বৈত ভক্তশিরোমণি, তাহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের হাদয়-তরঙ্গ উলিয়া 
উঠিল, তিনি তখনই সেখানে হৃষ্কার করিয়! মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
অদ্বৈত মুখ ফিরাইয়! সমুদায় দেখিতেছিলেন। নিমাই মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িল, তিনি.নিমাইয়ের নিকট আসিয়া তাহার বদন নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । নিমাইয়ের ভাব ও রূপ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত গ্রগাটরূপে আকুষ্ট 
হইতে লাগিল। তিনি নিমেষ-শৃন্ত হইয়া যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই 
বৃদ্ধ হইতে লাগিলেন । ভাবিতেছেন, “তুমি কে গো? পহশ্র বৎসর 
তপস্যা করিয়া ধাহাকে বিচলিত করা যায় না, সেই তুমি কি আজ আপন! 
আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ? তা বিচিত্রকি! তোমার কাজই 
এইরূপ । আহা ! কি হন্দর মুখ ! এরূপ মুখ তোমা! বাতীত আর কাহারও 
সম্ভবে না। এই কি তোমার রূপ? তুমি না কাল? আর তুমি যে এখন 
আসিবে, তাহা ত শাস্ত্রে দেখিতে পাই না? তা তুমি শাস্ত্রের অতিত। 
তুমি না হলে আমাকে প্রাণের সহিত এরূপ টানিতেছ কেন? আজ 
আমার কি শুভদিন।” শ্রীঅদৈতের মনে এইরূপ নানাবিধ অননুভবনীয় 
আব তরঙ্গ খেলিতেছে। সেই তরঙ্গে তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে; 
শেষে অবিশ্বাস একেবারে গেল। তিনি মনে মনে নিশ্চিত বুবিলেন 
যে যাহাকে তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া আকর্ষণ করিতে ছিলেন, সেই বন্ত 


অহ্বৈতের সন্দিগ্ধ চিত্ত ১২৭. 


এই,_-তাহার সম্মুখে যুর্চছ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। তখন তিনি ব্যস্ত 
হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাজল, তৃলদী চন্দন, আনিলেন। আনিয়া 
নিমাইটাদের সুন্দর পা' দুখানি প্রথমতঃ গঙ্গাজল দিয়! ধুইলেন। তৎপরে 
তুলসী পঞ্ডে চন্দন লিপ্ত করিয়া নিমাই চাদের পাদপদ্মে এই স্লোক পড়িয়া 
অপ্ণ করিতে লাগিলেন। যথা-_ 
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাঙ্মণহিতায় চ ॥ 
জগদ্ধিতায় রুষ্ণায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ ॥ 

এই শ্লোক পড়িয়া চরণে তুলসী দিতেছেন, আর প্রণাম করিতেছেন। 
গদাঁধর এই সমুদয় ব্যাপার দ্ীড়াইয়! দেখিতেছেন। গদাধর নিমাইয়ের 
সহিত সর্বদা ভ্রমণ করেন নিমাইকে প্রাণের, অপেক্ষা! প্রীতি ও প্রগাঢ় 
তক্তি করেন। আর শ্রীঅদবৈতকে মহাপুরূধ বলিয়া! জানিতেন। সেই 
অদ্বৈত তুলসী গঙ্গাজল লইয়া নিমাইয়ের চরণ পৃজা কেরিতেছেন দেখিয়া 
তিনি বিশ্মিত হইলেন । নিমাইয়ের প্রতি গদাধরের ষে প্রেম তাহার সীমা 
ছিল না, স্তরাং শ্রীঅত্বৈতকে নিমাইয়ের চরণ-পুজ! করিতে দেখিয়! পাছে 
তাহার সখ! নিমাইয়ের কোন অকল্যাণ হয় ইহ! ভাবিয়া, ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া অস্বৈতকে বলিতেছেন, “গোসাগ্রিঃ, করেন কি? নিমাই পণ্ডিত 
বালক, উনি আপনার কাছে কি অপরাধ করিয়াছেন যে আপনি চরণপৃজা 
করিয়া উহার অকল্যাণ করিতেছেন ?” তখন শ্রীঅছৈত প্রত গদাধরের 
দিকে চাহিয়া এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “নিমাই পণ্ডিত কিরূপ 
বালক, তুমি তাহা ক্রমে জানিতে পারিবে 1” ইহা৷ শুনিয়াই গদাধরের 
মনে হইল যে, নিমাই পণ্ডিত কি সত্যই শ্রীভগবান? ইহাতে যুগপৎ 
আনন্দ এবং ভয় উদিত হইল। আনন্দ কেন হুইল তাহার হেতু বলিবার 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভয় কেন হইল বলিতেছি। এতদিন নিমাই 
পণ্ডিত ভীহারই ছিলেন। যদি তিনি শ্রীভগবান্‌ হন, তবে কি আর 


১১৮ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


তীহার থাকিবেন”তিনি না তখন সকলের হইবেন ? ইহ1 ভাবিয়া গদাধর 
বরন্ত হইয়! নিমাই হইতে ছুই এক পা সরিয়া ঈাড়াইলেন। 

এমন সময় নিমাই চেতন পাইলেন, আর প্রীঅদৈতকে আপনার 
চরণের নিকটে দেখিয়] ক্লান্ত হইয়৷ উঠিয়া বসিলেন এবং তাহার চরণে 
পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "গোসাঞ্ি। আমি ভব সাগরে হাবুডুবু 
খাইতেছি। তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর! আমার এই অপবিত্র 
দেহ তোমাকে দিলাম, তুমি আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া আমাকে 
পবিত্র কর । তোমাকে দর্শন করিব মনে বড় সাধ ছিল, আজি আমার 
ভাগোর উদয় হইয়াছে, তোমার চরণ দর্শন পাইলাম 1” 

তখন অছৈত একটু সন্দিপ্ধ চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন উনি যদি 
সতাই শ্লীভগবান হইবেন, তবে আমার নিকট কেন গুপ্ত হইতেছেন, আর 
আমার নিকট এত দৈন্ই বা কেন করিতেছেন? অদ্বৈত কিন্ত নিজ 
মনোভাব বাক্ত না করিয়া নিমাই যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার 
সহজ উত্তর দিলেন । বলিতেছেন, “নিমাই ! তুমি আমার বন্ধু জগরাথের 
পুত্র, আর আমার হুহৃদ বিশ্বরূপের ভাই, সুতরাং তুমি আমার অতি প্রিয় । 
বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম যে, ভোমাকে ল্রীকঞ্জের 
সম্পূর্ণ কূপ! হইয়াছে । এখন সকলে মিলিয়া স্বচ্ছন্দ কীত্তন করিব ।” 

নিমাইয়ের দৈচ্য দেখিয়া, তাহার উপর অন্বৈতের যে সন্দেহ হয় তাহ 
ক্রমে ব্ধিত হইতে থাকে । “এ বস্ত কি সত্যই ভগবান।” এই চিস্তায 
তিনি অহোরহঃ নিমগ্ন থাকিতেন। কিছুদিন পরে ভাবিলেন সে যদি 
তিনি শ্রীভগবান হয়েন, তবে অবশ্ত তাহার সন্ধান লইবেন । ইহাই ডাবিয়! 
নিমাইকে পরীক্ষা করিবার নিমিক্ত তাহাকে ফেলিয়া ও নদীয়! ছাড়িয়। 
শাস্তিগুরে নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে প্রীঅইৈতের মহিম। 
এর্কবার অন্ুভব করুন। 


একাদশ অধ্যায় 


শ্রীবাসের আঙ্গিনায় গোরা রায়, নাচে হরি বোলে। 
নাচে হরি বোলে, দুটি বাঁছু তুলে ।' 


শ্রীবাস ত্র করিয়া নিমাইকে আপনার বাড়ীতে কীর্তন করিতে লইয়া 
গেলেন। তাহার চারি ভাই সকলেই কীর্তন করেন। অপূর্ব কীর্তনীয়! 
মুকুন্দ দত্ত, এবং মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি অন্তান্ত ভক্তগণও 
মিলিত হইলেন। যখন সকলে নিমাইকে ঘিরিয়া বলিলেন, তখন তিমি 
কি বলিতে যাইয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংকীত্রন আর হইল না,-- 
সংকীত্ত নের প্রয়োজনও হইল না। একি নিমাইয়ের সঙ্গগুণ? সহচরগণ 
সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাই কান্দিতে 
থাকেন, সে করুণস্থরে পাষাণও দ্রব হয়। তাহার পর নিমাই যখন হালিতে 
লাগিলেন, এ হান্যের বিরাম নাই। সে হাস্যের ধর্মই এই যে অন্যকে 
হাস.রসে ছুপ্ধ করে। কথন নিমাই এমন কাপিতে থাকেন যে, সকলে 
পরিয় কাহার কম্পন নিবারণ করিতে পারেন না। কথন কাহারও গল। 
দরিয়া তিনি কাদিয়! বলিতে লাগিলেন, “ভাই, রু্ণ আনিয়া আমার প্রাণ 
বীচাও।” কখন বলেন, “ভাই, রুষ্চ ভজ, এমন দয়াল ঠাকুর আর 
নাই।” 

এ সমুদায়ই নিমাই আবিষ্ট অবস্থায় করিতেছেন, কিন্তু যখন যাহা 
করিতেছেন, তাহাই সুন্দর | ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক, বাহিরে ভক্তগণ ।-- 
সকলেই আনন্দে উন্মত্ত অবস্থায় সমুদায় দর্শন করিতেছেন। হঠাৎ নিমাই 
চেল! পাইয়! বলিতে লাগিলেন, “ভাই নকল, আমার কু্ককে পাইয়া ছিলাম, 
পাইয়া আবার হারাইয়াছি।” তাহার পর বলিতে 'লাগিলেন, 
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গয়া হইতে আসিবার সময় গৌড়ের নিকট কানাই-নাটশালা গ্রামে 
প্রাতঃকালে একটি ভ্ব্নমোহুন পরমস্থন্দর কৃষ্তবর্ণ শিশু নৃত্য করিতে 
করিতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন, তাহার শ্রীপাদে নৃপুর বাজিতেছিল। 
তিনি অতি চঞ্চলের স্তায় হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া 
আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অমনি অদর্শন হইলেন। তিনি 
কোথায় গেলেন? ইহাই বলিল নিষাই আবার অচেতন হইয়া 
পড়িলেন । এই কাহিনী বলিবেন মনে করিয়া নিমাই প্রথমে শ্ুক্লান্বরের 
বাড়ীতে মুরারি প্রভৃতিকে পূর্ববে যাইতে বলিয়াছিলেন। তখন তিনি 
বলিয়াছিলেন, “ভাই সকল, কল্য প্রাতে আমার দুঃখের কথা তোমাদদিগকে 
বলিব ।” সেদিনও বলিতে চেষ্টা করিরাছিলেন, কিন্ত বলিতে গিয়া, মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

এইরূপে দেখিতে দেখিতে, স্থখের নিশি পোহাইয়া গেল । অপূর্ব 
দর্শনে লোক মুগ্ধ হয়, কিন্ত নিমাইয়ের সঙ্গীগণ যে ্তুদ্ধ দেখিয়া শুনিয়া 
মুগ্ধ হইতেছেন, তাহ! নয়। যেন নিমাইয়ের ভাবে, ভঙ্গীতে, স্পর্শে, 
কথায়, রোদনে এমন কি একটা শক্তি আছে, যাহাতে উপস্থিত ভক্তগণ 
বিবশ হইতে লাগিলেন, আর নিমাইয়ের রোদনে রোদন, হাসো হাসা, 
আর আনন্দে আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন । 

'এ ব্যাপারটা কি” সকলে ভাবিতে লাগিলেন। একি তাহাদের 
জাগরণ অবস্থা, না নিদ্রার অবস্থা? একি পৃথিবী, না বৈকু্ঠ? তাহাগা 
দেবতা, না মনুষ্য ? নিমাই কি শুকদেব, প্রহলাদ, না স্বয়ং ভ্ীক্ক? সে 
রজনীতে যে ষে বাক্তি নিমাইয়ের সে ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের 
সকলের হৃদয়ই নিমাই জুড়িয়া বসিলেন। অন্ত কথা, অন্ত ধ্যান, অন্ত 
চিন্তা করিবার শক্তি--কি পুরুষ, কি শ্রী--কাহছারও রহিল না। 
সকলের অন্তরেই কেবল 'নিমাই' জাগিতে লাগিলেন । | 


নিমাইয়ের নবানুরাগ ১৩১ 


নিমাই প্রভাতে বাড়ী গেলেন! খন তাহার নবান্রাগের সময় | 
নবাছগরাগ বড় হুখের সময়। তখন তাহার যেরূপ অন্ুরাগের গভীরতা 
তাহার সেইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হয়। নিমাইয়ের তখন আর বাহ 
জ্ঞান প্রায় হইত না, সর্বদা কৃষ্প্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন। এই সময় 
মুরারি গুগ্ু তাহার নিয়ত পার্ধদ। তাহার কড়চা গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুর 
যে ঠ5তন্তচরিত মহাকাব্য লিখেন, সেই কাব্য হইতে, সেই সময়ে নিমাইয়ের 
কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা কিছু বর্ণনা করিতেছি । যথা চৈতন্তচরিত 
কাবোর পঞ্চম সর্গের শ্লোকের অঙ্থ্বাদ :£-- 

“প্রাতঃকালে মহাগ্রভূ (নিমাই ) উচ্চৈঃশ্বরে বিনয়ের সহিত রোদন 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিল এবং ক্রমে রাত্রি উপস্থিত 
হইল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এ কি 
দিন হইল, ইহাই বলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন । ১৯1৮ 

“আবার সন্ধ্যাকালে বিমুক্তক হুইয়া রোদন করিতে লাগিলেন? 
করিতে করিতে বলিলেন, “একি প্রভাত হইল, কারণ আলো! দেখিতেছি।” 
এইরূপে গৌরহরির সময়ের জ্ঞান রহিত হইল । ১১৮ 

“মহাপ্রভুর কর্ণকৃহরে খন একটা বার (শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীহরি ) নাম 
প্রবিষ্ট হয়, তখন তিনি ভূমিতে পড়িয়া! বলপুর্ববক লুঠন করেন, তাহার কম্প 
হয় ও অতিবেগে দীর্ঘনিংশ্বাস ও বহুতর নেত্রজল পড়িতে থাকে । ১২ 1% 

নিমাইয়ের নয়ন-ধারার আর বিরাম নাই। তবে বহিরঙ্গ লোক 
দেখিলে কষ্টে হৃষ্টে উহ! নিবারণ করেন মাত্র । মন্তষ্তের নয়ন হইতে যে 
এত জল পড়িতে পারে ইহ! দেখিয়া সকলেই বিশ্মিত হইলেন। বাড়ীর 
মধ্যে পিড়ায় বনিয়! নিমাই বাম হস্তে মুখ রাখিয়! চুপি চুপি রোদন 
করিতেছেন। কাহারও সহিত বাক্যালাভ নাই। যদি কখন একটু চেতন! 
লাভ করেন, তখন সম্মুখে ধাহাকে দেখেন, তাহাকে অতি ব্যাকুল হইয়। 


১৩২ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


জিজ্ঞাসা করেন, “কৃষ্ণ কোথায় গেলেন ?” নিমাই প্রভাতে নিদ্রা হইতে 
উঠিলেন, প্রেমানন্দে ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাই বদন প্রক্ষালন 
করিতেছেন আর নয়নে ধারা পড়িতেছে। নিমাই আহার করিতে 
বমিয়াছেন, প্রেমে আহার করিতে পারিতেছেন না, আর শচী সাধ্যসাধন! 
করিয়া আহার করাইতেছেন। দিবাভাগে শয়ন করিতে গেলেন, নয়ন- 
ধারায় শষাণ ভিজিয়। গেল। 

একদিন গদাধর নিমাইয়ের নিমিত্ত হস্তে তান্ব'ল লইয়া তাহার কাছে 
আসিলে, নিমাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গদাধর ! কৃঞ্চ কোথায় 
গেলেন?” তখন গদাধর উত্তর করিলেন, “শ্রীরুঞ্চ আর কোথায় যাইবেন, 
তোমার হৃদয়-মাঝে আছেন।” এই কথা শুনিবামাত্র নিমাই ভাবিলেন, 
তবে আর কি, কৃষ্ণকে এতদিন পরে নিকটে পাইয়াছেন, এখন ধরিবেন। 
ইহাই ভাবিয়। বলিয়া উঠিলেন “বটে? হাদয় মাঝে ?” যেমন এই কথ! 
বিলে, অমনি ছুই হন্তের নখ দিয়া হৃদয় চিরিতে গেলেন। তখন 
আন্তে বাস্তে গদাধর তাহার ছুখানি হাত ধরিলেন। শচীও হাত ধরিলেন 
এবং সকলে নিমাইকে সাস্বনা করিতে লাগিলেন! তখন শচী বলিতেছেন 
“গদাধর : তুমি বড সুবোধ ছেলে, তুমি না থাকিলে আজ আমার 
নিমাই প্রাদে যরিত | শচীর এ কথ] বলিবার কারণ এই যে, তখন নিজ 
নখাধাতো নমাইয়ের হৃদয় বিদারিয়া "শাণিত পড়িতেছিল | 

সন্ধ্যা! হইলে ভক্তগণ একে একে আসিয়া! নিমাইয়ের বাঁড়িতে মিলিত 
হইতে লাগিলেন, শ্রীবাসের বাড়ী আর যাওয়া হইল না, নিমাইয়ের 
গৃহেই প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করিল। যদিও সকলে সংকীর্তন 
করিতে বসিলেন, কিন্তু প্রকৃত-্রস্তাবে তখনও সংকীর্ডন আরম 
হয় নাই। ভক্তগণ কেবল নিষাইকে লইয়া! আনন নিশি- জাগরণ 
করেন। 


নিমাইয়ের নবানুরাগ ১৩৩ 


পৃর্ধ্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের এই নব অঙ্চরাগের কাল। সাধন-ভজন 
করিলে জীবের এরূপ অবস্থা হয়, নিমাইয়ের পর পর সেই সমূদায় অবস্থা 
হইতে লাগিল। তবে এই সমুদায় লক্ষণ অন্তে কিয়ৎপরিমাণে, আর 
নিমাইয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণে দেখা দিতেছে। “নবাহ্গরাগের অবস্থা কি তাহা 
চ্তীদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। নবান্ুরাগিণী বাল! মনের ব্যথা 
যে কি, তাহ! ভাল করিয়া বলিতে পারেন না । তাহার ব্যাধি 'অকথন", 
অর্থাৎ তাহার যেকি ব্যাধি তাহা তিনি আপনি বলিতে পারেন না। 
তবে তিনি তাহার বন্ধুর নাম শ্ুনিবামাত্র আনন্দে পুলকিত কি মুঙ্ছিত 
হইয়া পড়েন। আর কি হয়, না তাঁহার নয়ন দিয়া অহেতুক আনন্দধারা 
পড়িতে থাকে ।” নিমাইয়ের সেই অবস্থা গয়াধামে প্রথম হয় । 
কানাই নার্টশালাতে এই অস্থরাগ প্রথমে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তখন 
তিনি শয়নে স্বপনে, জলে আকাশে, সমস্ত সংসারে কৃষ্ণময় দেখিতে 
লাগিলেন। এই ষে চতুর্দিকে তিনি কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, ইহার মধ্যে 
কখন কৃষ্ণের সঙ্গে আহলাদে কথ! বলিতেছেন, কখন তীশ্ার রূপ দেখিয়! 
নয়নজল ফেলিতেছেন, কখন বা কৃষ্ণকে না দেখিয়! অতিশয় ব্যাকুল হইয়া 
রোদন করিতেছ্বেন। বাহিরের লোকের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। 
তখন তিনি আর তাহার কৃষ্ণ, এই দুইজন ব্যতীত ত্রিজগতে আর কেহ 
যে আছে, কি কাহারও থাঁকিবার প্রয়োজন আছে, এ বোধ তাহার নাই । 
তাহার ভাব দেখিয়া বাহিরের লোক তাহাকে বুঝিতে পারিত না; এমন 
কি, কেহ কেহ তাহাকে পাগল ভাবিত। তিনিও বাহিরের লোকের কথা 
শুনিতে পাইতেন না; শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেন না। যখন 
নিমাইয়ের চেতনা হইত, তখন হয় তাহার এই সমুদায় কথা কিছুই মনে 
থাকিত ন!ঃ কি ন্বপ্পের মত কিছু মনে থাকিত। যদি কিছু মনে থাকিত 
'তবে চেতন অবস্থায় সঙ্গিগণকে বলিতেন, “ভাই”,--কি জননীকে সম্বোধন 


১৩৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


করিয়া বলিতেন, “মা মামি যদি কিছু প্রলাপ বকিয়। থাকি, আমাকে 
ক্ষমা কর। আমি আমার ম্ববশে নাই।” সকলেই বলিতেন, “কৈ 
তুমি ত কিছু প্রলাপ বল নাই ।” 

এই অবস্থায় শ্রীবাস মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া! 
সংকীর্তন করিতে বসেন। কিন্তু নিমাই তখন ভাবে জর জর, সম্পুর্ণ 
ভাবের বশীভূত; ভাব তখন তাহার বশীভূত হয় নাই, স্থৃতরাং তিনি 
তখন ম্ববশে নাই। সংকীর্তন করিতে বসিলেই তাহার দেহে নানাবিধ 
ভাব প্রকাশ পায়। 

সে ভাবগুলি কি তাহ! এখন শ্রীচৈতন্তভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া 
বিবরিয়া বলিতেছি। শ্রীমন্তাগবতে শ্রীরুষপ্রেমের লক্ষণ, হাস্য, রোদন 
প্রভৃতি কেবল “অষ্ট সাত্বিক” ভাবের কথা আছে: কিন্তু নিমাইয়ের অঙ্গে 
বহুতর ভাবের উদ হইতে লাগিল । কখন নিমাই মৃত্তিকায় গড়াগড়ি 
দিতেছেন ও ক্রন্দন করিতেছেন, এইরূপ একপ্রহরেও ক্রন্দন থামিতেছে 
না। কথন ক্রন্দন থামিয়া, ঠিক তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হইতেছে, 
অর্থাৎ হাস্য করিতেছেন ; যত ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তত হাস্য করিতেছেন। 
কখন অঙ্গ দিয়া এত ঘণ্খ নির্গত হইতেছে যে “মুত্তিমতী গঙ্গ! ষেন আইল 
শরীরে ।” আবার কখনও কখনও অঙ্গ অগ্নির ন্যায় উত্ত হইতেছে, জল 
দিলেই শুধিয়। লইতেছে, চন্দন দিবামাত্র শুকাইয়া যাইতেছে । কখনও 
এমন কম্প হইতেছে আর দস্তে দস্তে এরুপ জোরে আঘাত হইতেছে যে, 
বোধ হইতেছে যেন সমুদার দস্ত বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। কখনও সম্পূর্ণ মৃচ্ছ?, 
উত্তান নয়ন, জীবনের চিহ্মাত্র নাই, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ, মুখ বাহিয়া ফেনা 
পড়িতেছে। মুচ্ছিত অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়, আবার কখন সেই অবস্থায় 
এরূপ বেগে শ্বাস বহিতে থাকে--যেন ঝড় বহিভেছে, তখন উহার সন্মে 
থাকে কার সাঁধা! কখন অঙ্গ এরপ ভারী হয় যে, কেহ উহা! উঠাইডে 


ভাব লক্ষণ ১৩৫ 


পারে না। আবার কখন কখন সেই অঙ্গ এরূপ লঘু হয় যে, ভক্তগণ জনে 
জনে, অনায়াসে তাহাকে স্বন্ধে করিয়া আঙ্গিনায় নৃত্য করেন। শুধু তাহা! 
নয়, কখন আপন্ন শৃন্ত-ভরে ক্ষণিক নৃত্য করিয়া যান। কখন-বা পদ 
মন্তকে সংলগ্ন হয়, হইয়! সমস্ত দেহটা চক্রের আকার ধারণ করে 1--এইরপে 
আঙ্গিনায় চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকেন। কখন ঘোরতর হিক্কা হয়, আর 
সেই নিমিত্ত স্থির হইয়া বসিতে পারেন না। কখন অঙ্গের গৌরবর্ণ 
যাইয়া শ্বেত কি অন্ত কোন বর্ণ হয়। কখন চক্ষের বর্ণ পরিবর্তন হয়, কখন 
বা ছুই চক্ষের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণ হয়। কখন অঙ্গে ব্রণের ন্যায় পুলক হয়, 
আর কখন উহা হইতে শোপিত নির্গত হইতে থাকে । কখন অঙ্গ এরূপ 
“সত হয় ষে, কাহারও উহা! নোয়াইতে সাধ্য হয় না। কখন-বা এমৰ 
কোমল হয় যে, বোঁধ হয় যেন অঙ্গে অস্থিমাত্র নাই। ইহা ব্যতীত 
ভাবে কখন উদ্দাণ্ড, কখন বা মধুর নৃত্য করেন। 
“ক্ষণে হয়, বাল্যভার পরম চঞ্চল । মুখ বায করে যেন ছাওয়াল সকল 
চরণ নাঁচয়ে ক্ষণে খল খল হাসে । জানু গতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে ।” 

নিমাই ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। মুকুন্দ স্ুকণ্ঠে 
গাম গুণগান আরম্ভ করিলেন আর অমনি নিমাইয়ের অঙ্গে নানাবিধ অন্তত 
লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কীর্তন বন্ধ হইয়! গেল” ভন্তগণ তখন 
নিমাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, কখন তাহার কথ! বা রোদন 
শুনিতেছেন, কখন বা তীহার অদ্ভূত ভাব দর্শন করিতেছেন। এইকূপ 
করিতে করিতে নিশি পোহাইয়! গেল। নিশি যে কিরূপে এত শে শেষ 
হইল কেহ তাহা বুবিতে পারিলেন নাঁ, যেহেতু নিমাইয়ের সঙ্গগুণে সনে 
আনন্দে বিভোর । 

ক্রমে নিষাইয়ের দেহ 'অন্ত ভাব ধারণ করিল। প্রথম দেহ ভাবের 
অধীন ছিল, এখন কিঞিৎ পিিষাণে ভাব দেহের অধীন হইতে লাগিল 

৯৭ 
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এক দিবস শ্তাম গুণগান আরম্ভ হইলে নিমাই আনন্দে নাচিতে লাগিলেন 
কিন্তু সে নৃত্য মধুর নয়,--উদ্বপ্ড, সে নৃত্যভরে পৃথিবী যেন কাপিতে লাগিল। 
নিষাই একটু নৃত্য করিয়াই অচেতন হইয়া আছাড় খাইয়া ভূমিতলে, 
পড়িলেন। আর শচী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে করিতে নিমাইকে 
ধরিতে গেলেন। -“বাছার আমার হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়া গেল, তোমরা 
কীর্তনে ক্ষান্ত দাও,” ইহাই ভক্তগণের নিকট শচী নিবেদন করিলেন। 
নিমাই আবার উঠিয় বসিলেন, আর তাহার অস্থি ভাঙ্গে নাই দেখিয়া, 
জননী শাস্ত হইলেন। তখন শঠী ভক্তগণকে অতি কাতরভাবে কহিতেছেন 
“তোমার! নিমাইকে ঘিরিয়া থাকি ও, আর যখন ঢলিম্বা পড়ে তখন সকলে 
তাহাকে ধরিও--মাটিতে ষেন তাহার কোমল অঙ্গ না পড়ে।” যথা 
“থেকে! রে বাপ নরহরি, ঠাদ-গৌরের কাছে। 
রাধ!-ভাবে গড়! তন্ ধুলায় পড়ে পাছে ॥' 

ক্রমে নিমাইয়ের ভাব দেহের আরও অবীন হইল এবং তাহার নৃত্য 
অতি মধুর হইতে লাগিল । 

নিমাই নৃত্য করিতেন কেন? সেই দিীজয়ী পণ্ডিত, ষিনি পৃথিবীকে 
সরা জান করিতেন যিণি চিরদিন অন্যকে বিদ্রুপ করিয়া আসিয়াছেন, 
আজ তিনি নৃত্যরূপ চঞ্চলত! করিয়া লোকের নিকট হাস্যাম্পদ হইতে 
কুম্তিত হইতেছেন না কেন? ইহার উত্তর আমর কি দিব? নিমাইয়ের 
সহজ জান ছিল না। নিমাই ভক্তভাবে আনন্দে নাগিতেছেন, শরীরে 
এত আনন্দ হইয়াছে যে, উহা শরীরে ধরিতেছে ন!, তাই উঠিয়া আহলাদে 
'নাচিতেছেন। আপনার! কি গুনেন নাই যে, ষম্ুষ্য অতি আহলাদে নাচিয়া 
থাকে? মতি আনিন্দের একটি প্রধান লক্ষণ নৃত্য কর! । নিমাইয়ের 
অতি আনন্দ হুইয়াছে তাই নৃত্য করিতেছছেন,। 

নিদাইরের অতিশয় আসন? ফরেন. হইয়াছে? শ্রীভগবানের নাম কি 
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'ণ-কীর্তন শুনিয়া এই আনন্দ হইয়াছে । নিমাইয়ের আনন্দের পরিষাগ 
কি? সে আনন্দের পরিমাঁণ এই যে, যে ব্যক্তি বিঘজ্জন-সমাজে সর্বধপ্রধান 
ও অতিশয় অভিমানী, সেই পণ্ডিত সর্ধবসমক্ষে, লঙ্জা! পরিহার করিয়া, 
বালকের ন্তায় নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের এ আনন্দে শ্রীভগবানের 
কি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে শ্রবণ করুন। এটি চণ্তীদাসের গান-_ 

“কেব! শুনাইল শ্তাম নাম | 

কানের ভিতর দিয়] মরমে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 
্ ক ্ ক 
নামের প্রতাপে যার এঁছন করিল গে! 
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ॥” 
নমাইয়ের নৃত্যে ভগবানের এই পরিচয় পাইতেছি যে, ভগবানের নাম 
শ্রবণে ভক্তগণকে আনন্দে পাগল করে, অতএব তিনি স্বয়ং কত না মধুর । 
এখন পদকর্তা বাস্থঘোষের পদের অর্থ পরিষ্কীর বুঝিতে পারিবেন । 
নিমাইয়ের গুণ বর্ণনা করিয়া বাস্থদেব বলিতেচ্ছন-_. 
“আমার পরশমণির কি দিব তুলনা 
কলুধিত জীবগণে পরশমণির গুণে 
নাচিয়া গাহিয়া হেল সোনা ॥ 
পরশণণি কাহাকে বলি, না বাহার পরশে লৌহ সোনা হক্স। এই 

নিমাই আমার প্ররশণি, যেহেতু' নিষাইয়ের পরশ দ্বারা লৌহ সদৃশ কঠিন 
ও মলিন জীব সৌনার সভায় হুন্দর ও উজ্জল. হইতেছে । সাধুগণ চিরকালই 
এইরূপ লৌহরূপ ভীবকে' সোনা করিদ্বা থাকেন। কিন্তু তাহারা লৌহকে 
ভাঙগিযা চুরি! সোম! করেন, আর তারপর গড়াই নির্ঘধ করেন 1: কিন্ত 
বাসুদেব ঘোষ বলিতেছেন ফে; "প্রশসলির ব্বরূপ যে আমার নিমাই চাঁদ, 
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তিনি জীবকে ছুঃখ ন! দিয়া! অর্থাৎ উপবাস, কঠোর সাধনা, তগস্থা প্রভৃতি 
না করাইয়া, নাচাইযা ও গ ওয়াইয়া, অর্থাৎ আনন্দে নিমগ্ন করিয়া, সোনা 
করিতেছেন ।” 

শ্ীভগবান আনন্দময়, স্থতরাং নৃত্যকারী; তিনি যেমন আনন্দময়, 
তাহার সেবাও তেমনি সুখময় ; ইহা! জ'বগণ নিমাইয়ের কাছে শিখিল। 
বাস্থ ঘোষ ইহাই বলিতেছেন, আর কিছু নয়। 

বাস্থুদেব সার্বভৌমের কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেই শুষ্ক মহাজ্ঞানী 
পুরুষ, হঠাৎ নিমাইয়ের নিকট রুপা পাইয়া, তাহাকে শ্তব করিরা 
বলিয়াছিলেন যে, ষেমন ম্পর্শমণি যে পর্যস্ত লৌহকে স্বর্ণ না করে, সে 
পর্ধযস্ত তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না; সেইরূপ যখন গৌরচন্ত 
তাহার লোহের স্তায় কঠিন অস্তর গলাইয়! তাহাকে সোনা করিলেন, তখন 
সার্বভৌম বুকিতে পারিলেন, যে শ্রীনিমাই তহার ভগবান ও হায়ম্পর্শমহি 

সেই ধে নিমাই উদ্দণ্ড ও মধুর নৃত্য করিয়াছেন, তাহার নিকট শিখিগ, 
বৈষ্ণবগণ ও অন্ত লোকে কখনও কখনও সংকীর্তন নৃত্য করিয়া থাকেন। 
তবে নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃত্য করিয়া আনন 
ভোগ করেন। অর্থাৎ নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ পরে নৃত্য, এখনকার 
অনেকের অগ্রে নৃত্য পরে আনন্দ । নিমাই যখন মধুর নৃত্য আর 
করিলেন, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সংকীর্তন আরম্ভ হইল । 

এখন যেক্ধপ সংকীর্তন হইয়া! থাকে, তখন সেরূপ ছিল না। এখন 
বৈধাবগণ নিমাইয়ের কিংবা! নিতাইয়ের লী'লা গান করিয়া নৃত্য করেন,বখা- 

“হরি ব'লে আমার গৌর নাচে।” 

কিছা---“হুরধুনী তীরে হরি বলে ফে। বুঝি প্রেম-দাতা নিতাই এসেছে। 

অবস্ত তখন এ সব কিছুই ছিল না। তখনকার সংকীর্তন ফেবল নাম 
গান, যথা “হরি হরয়ে নমঃ কষ খাবার নষঃ1” 
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এইক্ূপ গীত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে খোলবাদা এবং করতাল ও 
মন্দিরায় তাল দেওয়া! হইতেছে । অমনি নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতে 
আরম্ভ করিলেন, আর ভক্তগণও আনন্দে উন্মত্ত হইয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে নৃতা 
করিতে লাগিলেন । নিমাই ছুই বাহু তুলিয়! নৃত্য করিতেছেন, আর মুখে 
কেবল “হরিবোল” “হরিবোল, কি শুধু “বোল” বোল” বলিতেছেন। 
কমে গান থামিয়া গেল, আর সকলে বাদোর সহিত “হরিবোল” “হরিবোল 
বলির! নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলের পারেই সপুর-- ইহাতে ঝুমুর 
ঝুমুর শব্ধ হইতেছে । কেহু আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া! পড়িতেছেন, কেহ 
কাহার পায়ে ধরিতেছেন, কেহ বা ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। 

নানাবিধ উপকরণের নহিত উত্তম সঙ্গীত ও বাদ্যা্দি করিয়াও লোকে 
এখন নৃত্য করিবার মত আনন্দ পান না। আর তখন তীহারা--নিমাই 
ও তাহার পার্ধদগণ--কিরূপে শুধু নামে, আনন্দ পাইতেন? তাহার 
উত্তর-্-নিমাইয়ের কৃপা । নিষাইয়ের সঙ্গিগণ নিমাইয়ের প্রদত্ত আনন্দ 
উপভোগ করিতেন । 

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শভ শত লোকে নৃত্য করিতেছেন, আর মুদ্গ 
করতাল বাজাইতেছেন। ফেহু-্বা “হরিবোল” “হরিবোল” বলিতেছেন, 
কেহ-বা রোদন করিতেছেন, কেহ-বা গড়াগড়ি দ্িতেছেন, আবার 
কেহসবা মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। কে কার উদ্দেশ লয় ?--নকলেই 
বিভোর ৷ এদিকে "ঘরের ভিতর রমণীগণ হুলুধ্বনি ও শঙ্ধধ্বনি করিতেছেন । 
আবার কখন-বা উন্মত্ত হইয়া! “হরি হরি” বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। 
বাহিরে ভক্তগণের যেরূপ ভাব হইতেছে, ঘরের ভিতর রমণীদিগেরও 
সেইরূপ ভাব হুইতেছে। প্রভাত হইলে, স্থখের নিশি পোহাইল বলিয়া 
সকলে মহ! হু:খিত হুইয়! সংকীত'ন ভঙ্গ করিয়া গঞ্গান্গানে গন করিলেন । 
এইরপে প্রভাহ, নিশিশ্যাপন হইতে লাগিল। 


ছাদশ অধ্যায় 


গৌর না হ'ত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। 
রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা, জগতে জানাত কে) 
মধুর বৃদ্দা, বিপিন মাধুরী, গ্রবেশ চাতুরী সার। 

বরজ যুবতী, রসের আরতি, শকতি হইত কার ॥ 

গাও গাও পুন গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন ॥ 

এ ভব সাগরে, এমন দয়াল, না দেখি একজন ॥ 

গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া, কেমনে সেধেছে লিখি 
বাহুদেব হিয়া, পাষাণে মিশিয় গড়েছে কোন্-বা বিধি ॥ 


ভর্তভগণ তখন একটি অপরূপ জান লাভ করিলেন। সেটা এই ফে 
“কৃষ্*-প্রেম* একটা কল্পিত দ্রবা নয়, ইহা! মদোর ম্যায় অতি তেভস্ক? 
সামগ্রী! আর শিমাই ইচ্ছা করিণেই ইহা জড়-ভ্রবোর ন্তায় অন্ুকে 
বিলাইতে পারেন। তখন ভক্তগণ নিমাইয়ের নিকট প্রেম্-ভিক্ষা! কবিতে 
লাগিলেন। এমন কি এক দিবস শচী নিমাইকে বলিতেছেন, “বাপু ' 
তুমি যেখানে যাহা গাও আমাকে আনিয়া াও। আমি শুনিলাম, তন 
গয়া হইতে কৃষপ্রেম আনিয়া, কই তা তো মাকে একটু ছিলে না 1" 
লিমাই বলিলেন, “মা, তুমি বৈষব-কৃপায় কৃষ্প্রেম পাইবে ।” 

গদাধর নিমাইয়ের দিবানিশির লাধী। তিনি দিবানিশি নিমাইয়েব 
সেধা করেন। নিমাইয়ের বিছানা করেন, পান সাজিয়৷ দেন, বানু বান 
করেন, পাগলে শযন করিয়! খাকেন। সুতরাং গদাধর। কাজের গতিকে 
্ীবিষুপরিয়ার পরম শক্র। গদাধর ফেবল আজাপাঁলন করেন, নিষাইয়ের 
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দিকে মুখ তুলিয়া কথ! কহিতে লাহস পান না। গদাধরের মনে বড় 
একটা সাধ রহিয়াছে, তিনি নিমাইয়ের নিকট রুফ্ণপ্রেম চাহিয়া লইবেন । 
কিন্ত বলিতে সাহস হয় না। 

একদিন কীর্নাস্তে শেষরাত্রে উভয়ে শয়ন করিলেন ; তখন গদাধর 
সাহস করিয়া নিমাইয়ের পা ধরিয়া কাদায়! পড়িলেন। “গদাধর কান্দ 
কেন ?"শ-বলিরাই নিমাই উঠিয়া বসিলেন। গদাধয় ভয়ে ভয়ে বলিলেন 
“'ত্রিঙ্গগৎ উদ্ধার 'হইয়া গেল, আমি কি একাই কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত 
থাকিব 1” তাহাতে নিষাই হাদিয়া বলিলেন, ''আচ্ছা, তুমিও পাইবে ।” 
কলা প্রত্যুষে তুখি যেই গঙ্গাঙ্গান করিবে, অমনি কুষ্কপ্রেম পাইবে ।” 
গদাধরের আনন্দে আর নিত্রা হইল না! ভোরে গঙ্গাঙ্গান ফরিলেন। 
যথ। চৈতন্তমঙ্গলে--“অতি হৃষ্ট মনে সান করি গঙ্গাজলে। 

প্রেমায় অবশ তন্থ টল মল করে ॥ঃ 

প্রহর পড়ায় বসিয়া ভক্তগণ দেখিতেছেন, গদাধর ঢলিতে ঢলিতে 
আসিতেছেন। নয়ন কান্দিয়। কান্দিয়া অরুণ বর্ণ হইয়াছে, অজন্র প্রেমধাঁর। 
মুখ বাহিয়! পড়িয়া বুক ভামিয়া যাইভেছে। গদাধর আনিয়া, গলায় বসন 
দিয়া প্রীগৌরাঙ্গের চরণে শির লোটাইয়। প্রণায 'করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
হাসির! বলিতেছেন, “গদাধর, পাইয়াছ ত 1 গদাধর নয়ন-জলে প্রছুর 
চরণ ধোঁত করিয়া তাহার উত্তর করিলেন।-_-মুখে কিছু বলিলেন না। 
এইরূপে গদাধর প্রেম পাইলেন । যখন নিমাই নৃত্য করিতে আরস্ভ করেন, 
তখন গদাধরের হন ধরিয়। লন। গদাধর অমনি আনন্দে এলাইয়া গড়েন। 

শুরনর ্রদ্ষচারীর বাড়ী গঙ্গাতীরে ও নিমাইয়ের বাড়ীর নিকট.। 
নিমাই বাল্যকাল অবধি সেই স্থানে যাতায়।ত করিতেন, এখনও করেন। 
শুরাম্বর মহাতপন্থী, নিমাইকে পুত্ধের স্তায় সেবা করেন। নিমাইয়ের 
নয়ন মুছাইয়। দেন, নাসিফার ধার] আপন হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া 
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দেন, অঙ্গের ধূলা বাড়িয়া দেন, ইতাদি। ক্রমে শু্াঙ্থর বুঝিলেন, এ 
াবৎ তীহার কাল বিফল চেষ্টায় গিয়াছে । প্রেমই পরম-পদার্থ, আর নিমাই 
উহা দিতে পারেন। তখন এক দিবস কাতর হইব শুরা প্/গৌরাঙ্গের 
নিকট প্রেষ-ভিক্ষা চাহিলেন। বলিতেছেন,যথা। চৈতন্যমঙ্গলে__ 

“নান! ভীর্ঘ পর্যটন করিয়াছি আমি । 

অনেক যন্ত্রণা ছুঃখ কিছুই ন! জানি ॥ 

মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলু পর্যটন । 

দুঃখিত হই মুগ্রি, দেহ প্রেমধন ॥ 

শুকলান্থর বড় তপন্বী ও অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন বলিয়! 

প্রেম পাইবার উপযুক্ত, এইরূপ দন্তের সহিত প্রেম-ভিক্ষা করার, গ্রহ 
উত্তর করিতেছেন, “ঘবারাবতী ও মধুপুরে কি কুকুর শৃগাল নাই ?” যথা 
চৈতন্তচরিত কাবা,৬ষ্ঠ সর্গ-- 

“কিং তত্র সস্তি ন শৃগালচয়ান্তত: কিম্‌ 

তেষাং ভবেৎ কিমৎ তে ন পুন: শৃগালাঃ ! 

ইত্যুক্ত বতাথ বিভে: দ্বিজপনুংবাহ্য়- 

মুচ্চৈঃ পপাত তূবি দণ্ডবছুতস্থকাত্মা ॥৮/ 

এই কথা শুনিয়া শুক্লান্বর তাহার দোষ বুঝিয়! মৃত্তিকায় পড়িয়া! রোদন 

করিতে লাগিলেন। ইহ! দেখিয়া নিমাই কি করিলেন, যথা! চৈতন্তমঙ্গলে-- 

“অনুগত আতি প্রত সহিবারে নারে। 

করুণ অরুণ ভেল গৌর কলেররে ॥ 

প্রেম দি" 'প্রেম দিস ডাকে আত্মনাদে | 

শুর্ান্থর দ্বিজ পাইল প্রেম পরসাদে ॥ 

ততক্ষণ হৈল প্রেম কম্প-কলেবর ৷ 

পুলকিত অঙ্গে বহে নয়নের ধার ॥” 
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এই সময় শুক্লান্বরের স্বদ্ধে ভিক্ষার ঝুলি, তিনি ভিক্ষা করিয়া 
আলিয়াছেন, ঝুলিতে ধানমিশ্রিত খু্র ও ততুল। শ্রক্ান্বর প্রেম পাইয়া 
আনন্দে সেই ঝুলি স্কন্ধে করিয়া! নৃতা করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া 
নিমাই এবং অপর সকলে হান্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিষাই 
তাহার ঝুগি হইতে সেই ধান-মিশ্রিত তওুল লইয়া খাইতে লাগিলেন। 
তথা শুযান্বর “মনত মঞ্চ, ইহাতে ধান,” বলিয়া নিষাইয়ের হাত ধরিলেন। 

এইরূপে জনে জনে নিমাইয়ের ইচ্ছামত প্রেমধন পাইতে লাগিলেন । 
আর কাত নের দল ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। 

এদিকে শ্রীনবদ্ধীপে মহা গগুগোল উপস্থিত । শ্রীবাম-ভবনে গীতবাস্ঠ 
প্রভৃতি কর শুনিয়া সকল লোক তাহা দেখিতে শুনিতে আসিয়াছেন। 
কিন্তু প্রাচীরের ছার বন্ধ,আর সেখানে একজন ভক্ত (গঙ্গাদাস ) 
রক্ষা করিতেছেন। সংকীর্তন আরস্তের পূর্বেই দৃঢ় করিয়া দ্বার বন্ধ করা 
হইয়াছে। ধাহার! অগ্রে আসিরাছেন, কেবল তীহারাই প্রবেশ করিতে 
পারিয়াছেন; ধাহারা পরে আংসিয়াছেন, ভক্ত বা নিযাইয়ের নিতান্ত 
নিজ-জন হইলেও তাহারা প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। ধাহারা 
ভক্ত, তাহারাই অগ্রে আদিতেন, আর যদি কার্যগতিকে কেহ সময়ে 
আনিতে না পারিতেন তবে তিনি মোটেই আসিতেন না । 

কীত্তনের কলরব শুনিয়া বাহিরের লোক দেখিতে আপিয়াছে, এবং 
দ্বার বন্ধ দেখিয়া “ছুধার খোল' বলিয়া সজোরে আঘাত করিতেছে । কিন্তু 
কেহ তাহাদের উদ্দেখও লইতেছেন না। তাহারা বাহিরে দাড়াইয়া 
ভিতরের মহা-কলরব শুনিতেছে। এই কাগ প্রত্যহই হইতেছে । ভিতরে 
প্রবেশ করিতে ন! পারিয়া এই সমূদায় বাহিরের লোক অবশ্ত ভু্ধ 
হইতেছে ও «এ ব্যাপার কি?" বলিয়াই নানাবিধ চর্চা করিতেছে। 
ক্রমে অনেফে নানাবিধ কুৎসাও. রটাইতে লাগিল। ধাহারা জানিতে 
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পারিলেন যে, বাড়ীর মধ্যে সংকীর্ঘন হইতেছে, তাহারা বলিলেন যে, এ 
আবার কিরূপ ভজন? নাচিয়! গাহিয়! ভন্গন করা ত কখনও শুনি নাই। 
কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান হৃদয়ে আছেন, লোক দেখাইয। 
ন| ডাকিয়া মনে মনে তাহাকে ডাকিলেই তু হয়? কেহ কেহ বলিলেন, 
ভগবান নিদ্রিত অবস্থায় হৃদয়ে আছেন, তাহাকে অমন করিয়া জাগাইলে 
তিনি ক্রোধ করিবেন এবং ভগবানের ক্রোধ হইলে আর ধান্য হইবে না, 
কাজেই সব লোক না খাইয়া মরিয়া যাইবে । আবার কেহ কেহ বলিতে 
লাগিল, নিমাইপণ্তিত আগে ভাল ছিল, এখন আবার নৃতন মত 
চালাইতে লাগিল নাকি? কতকগুলি লোক বলিতে লাগিল যে, নদীয়। 
নগরে অন্ত মত আর চালাইতে হয় না? বিশেষতঃ মুসলমান রাজা, 
তাহারা এ কথ| শুনিলে গ্রাম লুঠ করিবে । তাহাতে কেহ কেহ বলিল, 
এত গণগুগোলের প্রয়োজন কি? সকলে মিলিয়া এই মাতালগুলির ঘবদ্ধাণ 
ভঙ্গি! গঙ্গায় ফেলিয়! দেওয়াই কর্তব্য! আর একজন বলিল, চল কণ ই 
কাজির কাছে যাইয়৷ বেটাদের জর্ব করাষাউক। একজন পরমপপ্ডিত 
ও পরমজ্ঞানী বলিলেন, যেখানেই গোপন, সেখানেই জানিবে অপরাধ ' 
যখন ইহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে এই সকল কাজ করিতেছে, ভখন 
ইহারা নিশ্চয়ই কুকাণ্ড করিতেছে । যদি ইহাদের সদভিপ্রায থাকিবে, 
তবে গোপন করিবে কেন? কেহ কেহ বলিল, ইহার! মছ্াপায়ী তাস্ত্িক, 
মদ্য, মাংস ও স্বীলোক লইরা নানাবিধ কুকর্ম করে, আর জাতি যাইবাব 
ভয়ে এই সমস্ত কাণ্ড গুধধভাবে কররয়া থাকে। 

তাহার পর কেহ কেহ অঙ্গের আল। সহ করিতে ন। পারিয়া কাজি 
কাছে গিরা নালিশ করিল। তাহাদের নালিশের মন্দ এই যে, গিদাই 
পণ্ডিত কতকগুলি সঙ্গী লইয়া হিন্দুধর্ম নষ্ট করিতেছে । ইহারা প্রথমত; 
উচ্চৈঃস্বরে “হরি' বলিয়া! ডাকে । ইহাতে যে শ্রীভগবান হদয়ে নিত্রিত 


বাদশা নিমিকে ধরিবে এইরূপ জনরব ১৪ 


আছেন, তিনি জাগরিত হইবেন আর.জাগিলেই তাহার রাগ হইবে এবং 
তাহার রাগ হইলেই দেশের সর্কনাশ, লোকে “হা অলপ, হু] জপ, করিয়া 
মার] যাইবে । কাজি উত্তর করিলেন যে, তিনি কীত্তন বন্ধ'করিয়া দিবেন। 

মাঘ মাসে কীর্তন আরভ হয়, ফাক্সন মাসে গ্রককত প্রস্তাবে কীর্ডন 
হইতেছিল। চৈত্র মাসের শেষে এই কীর্তন লইয়া সমস্ত গৌড়দেশবাসী 
চ্চা করিতে লাগিলেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল প্রবল হইতে লাগিল ।' 
ক্রমেই বড় বড় লোক সেই দলে প্রবেশ করিতে ল'গিলেন। তখন এই. 
কীর্তন লইয়! 'এত গোলযোগ হইয়াছে যে, কুলোকে জনরব তুলিল যে, 
গেঁড়ের বাদশ! হোসেন শা, নিমাই পণ্ডিত ও তাহার পার্ধদগণকে ধরিবাক' 
জন্ট সসৈম্ভে নেকাপথে একজন সেনাপতি পাঠাইতেছেন। আর এই 
কথা অনেকে বিশ্বামও করিল। ক্রমে জনরব পদিস্ফুটিত ও পরিবঞ্ধিত 
হইল। লোকে বলিতে লাগিল যে, যবন-সৈন্ত গঙ্গ] বাহিয়! নিমাইপত্ডিত 
ও তাহার অন্থচরগণকে ধরিতে আসিতেছে । এই কথা লইয়া সমস্ত 
নবদ্ীপে আন্দোলন হইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গিগণ এই কথা শুনিলেন 
কেহ ভয়ও পাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'সংকীত্ত'ন ঘরে বসিয়া আপনা 
আপনি করাই ভাল। শত শত জন জুটিয়া লোকের বিরক্তিভাজন' 
হইয়! সংকীত্তন কয়ার প্রয়োজন কি? 

এই জনরব নিমাইও গুনিলেন। কিরূপে শুনিলেন বলিতেছি। 
নিমাই তখন একটু স্থির হইয়াছেন? বাহিরে আসিয়া! ভখন সহচরগণ 
সঙ্গে বৈকালে নগয়ভ্রণ কি গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়.থাকেন। 
নিমাইয়ের বয়ন তখন তেইশ বসর, রূপ আরও প্রস্ফুটিত হইটনাছে। 
তিনি পষ্টবন্্ অথবা! অতিনু্ষ কার্পাসবন্ধ পরিধান করিয়া! বেড়াইতেছেন। 
সর্বাঙ্গ চঙ্দনে লিগ, মুখে তাখুল। নির্খল আনন্দময় মুখ. গ্রেমে টলটল 
করিতেছে। ভাল লোষের সহিত দেখা হইলে দু'একটি কথা বলেন 


৪৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


অন্দ লোক দেখিলে দূরে দূরে থাকেন। তবু কেহ কেহ তাঁহাকে কখন 
কখন বিরক্তও করে। একদিন একজন অধ্যাপক নিমাইপপ্ডিতকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিত। তুমি ষে স্বচ্ছন্দচিত্তে বেড়াইতেছ ? তুমি কি 
শন নাই? যাহারা টাক্ষুঘ দেখিয়াছে তাহারাও বলিতেছে যে, যবনসসন্য 
'আগতগ্রীয়। আর তাহারা অগ্রে তোমাকেই ধরিবে। তুমি বুদ্ধিমান, 
“তোমার কর্তব্য এই গ্রাম ছাড়িয়া দুরদেশে পরিবার লইয়! গলায়ন করা।” 
যে অধ্যাপক নিমাইকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, তাহার 
উদ্দেশ্ট নিমাইয়ের উপকার কর! নয়, তাহাকে একটু ভয় দেখান মাত্র। 
ধনিমাই ষে এত ভয়ের কথা শুনিয়াও নির্ভরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন, 
ইহ। দেখিয়া কোন কোন ছুষ্টলোকে ঈর্ধান্থিত হইয়া যাহাতে নিমাই 
ভয় পান, সেইরূপ কথা বলিত। 

নিমাই সেই অধ্যাপককে সম্বোধন করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 
“হা মহাশয়! আমাকে ধরিতে আসিতেছে, একথা আমিও শুনিয়াছি। 
'কন্ধ পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব ? সমস্ত দেশই তরাজার। আর 
"্পলাইব বাঁকেন? দেখুন মহাশয় ! অতি অল্প বসে আমি পাঠ সমাপ্ত 
করিয়াছি । এই নবন্বীপে আমাকে কেহ জিজানাও করে না। যদি রাজা 
আমাকে লইয়া যান তাহ! হইলে আমার নাম জগতময় প্রচার হইবে, আর 
ব্াহা হইলে আমি কি পড়িলাম শুনিলাম তাহার কাছে পরিচয় দিব। 
রাজ! সম্মান করিলে, আপনারাও আমাকে সম্মান করিবেন। 

অধ্যাপক বলিলেন, “তুমি বল কি? রাজ! ববন, মে তোমার শাস্ত্রের 
পক ধার ধারে। দেখানে চালাকি খাটিবে না, ধরিয়া লইয়! যাইবে এবং 
একটা অনর্থ করিষে। আমি তোমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি,-তুমি 
এখনি পালাও 1” 

নিমাই বলিলেন, “রাঁজা গৌড় হইতে 'সৈশ্ঠ পাঠাইয়া, আমাকে লইয়া 


বাদশ! নিমাইকে ধরিবে এইরূপ জনরব ১৪% 


যাইবেন* আমি এ ভাগা কেন ছাড়িব? অধ্যাপক নিমাইকে ভয় 
দেখাইতে না পারিয়! বিরক্ত হইয়! ইহাই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন, 
“দেখা যাবে, আগে সৈন্গুলো আসক, তখন কত অহঙ্কার বুঝা যাইবে 1: 
যখন ভাল-লোকে এই ভয়ের কথ! উল্লেখ করেন, তখন নিমাই অল্প অল্প 
হাস্য করেন, কিছুর উত্তর করেন না। নিমাইয়ের এমনি তেজ ষে তীহার 
নিকটে যাইয়৷ কথা কাটাকাটি করে, ভক্ত কি অভক্ত, কাহারও এরূপ 
সাধা ছিল না। কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে শ্রীবাস প্রভৃতি নিযাইয়ের নিজ জনেরাও, 
মনে মনে ভয় পাইলেন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


কলিঘোর তিমির গরাসিল ভিজগত 
ধরম করম গেল দূর 
অসাধনে চিস্তামণি বিধি মিলায়ল আনি 


গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ।--বাস্থদেব ঘোষ 


বৈশাখের শেষে কি ইজ্যষ্ঠের প্রথমে, এক দিবস বেলা! ছুই প্রহরের 
পূর্বে, শ্বাস তাহার ঠাকুরঘরে ঘার বদ্ধ করিয়া তাহার ভজনীয় বন্ত 
শ্রীুসিংহদেবের ধ্যান করিতেছেন । এমন সময় কে আসিয়! ঠাঁকুর ঘরের 
পিড়ায় উঠির] তাহার দ্বারে আঘাত করিয়! বলিল, “'ভ্রীবাস ! লী ছার' 
খোল ।” শ্রীবাস একটু বিরক্ত হইয়া ছিজ্ঞাল! করিলেন, “কে তুমি?” 
তাহাতে বাহিরের লোক উত্তর করিলেন, “তুমি যাহাকে ধ্যান করিতেছ।” 
এই কথা শুনিয়া শ্রীরাম কতক বিরক্ত, কতক, কৌতুহলী হয়! ছার 
উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন ফেস্-নিমাই পঞ্চি়। তখন নিমাই পঙিত ঠাকুর 


২৪৮ শ্রীঅমিয়-নিমাইশচরিত 


শ্বরে প্রবেশ করিলেন এবং বিষ্ণুখণ্রায় ষে শালগ্রাম ছিলেন, তাহা একপার্্ে 
সবাইয়া আপনি উহার উপর বসিলেন। নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া শ্রীবাস 
একেবাবে স্তস্তিত হইয়া গেলেন। কারণ তিনি দেখিতেছেন যে নিমাই 
পঞ্ডিত ষর্ও সর্ব অবয়বে ঠিক নিমাই পপ্তিতই আছেন বটে, কিন্ত তাহার 
সর্বাঙ্গ দিয়! এত তেজ বাহির হইতেছে যে, উহা! সুর্যের তেঙ্জকে খর্ব 
করিতেছে । শ্রীধাস স্তভিত ! কোন কথ! কহিতে পারিলেন না। তখন 
নিাইপপ্িত বলিলেন, শ্রীবাস! আমি আসিয়াছি। তুমি আমাকে 
অভিষেক কর।” 

নিমাইকে দেখিয়া এই “আমি" যে *্শ্রীভগবান, ্রীবাম তাভাই 
বুৰিলেন। শ্রীবাসের অবস্থা! এখন গ্র্রিচিত্তে বিবেচনা করুন। শ্ত্ীবাস 
'দেখিতেছেন যে, তাহার সম্ভুখে শ্রীভগবান্‌। শ্রীভগবান্‌ ধাহার সন্ুথে 
হার সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে এবং সমুদায় বাসন। পূর্ণ হইয়াছে । সমূদা। 
বপনা পূর্ণ হইলে সে হত্ভাগোর মরণ বাচন সমান হইয়া যায়। এইজন্য 
জীবের মঙ্গল কামনা করিয়, শ্রীভগবান্‌ জীবের নিকট দুর্লভ হইয়া 
আছেন। আর যদি কখন দর্শন দেন, তবে জীবগণ যাহাতে তাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙগম করিতে না পারে, তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন । 

এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার করিয়! বলিতেছি। বড় লে'কের কথা 
শুনিলে প্রথমে লোকে উহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে 
ধারণা করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মরণ সম্ভব, এবং অধিক পরিমাণে 
পারিলে, সে তখনই মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। গুনিবামাত্র লোকে উহা হৃদয়ে 
ধারণা করিতে পারে না, তাহার অনেক কারণ৪ আছে। প্রথমতঃ 
শুনিবামাজ অনেক পরিমাণে সংজ্ঞা লোপ পায়। দ্বিতীয়তঃ শুনিবামাত্র 
'অবিশ্বীসের সি হয়, অর্থাৎ ঘটন! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। 

যেমন, লোকে যদদি শ্রবণ করে মে তাহার পুন্ধ বিধোগ হইয়াছে, তবে 
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সে অনেক সময় ভাবে ইহা মিথ্যা কখা। অধিক আনন্দের উদয় হইলেও 
(আর শ্্রীভগবন্ধর্শন অপেক্ষা জীবের অধিকতর আনন্দ হইতেই পারে না। 
ঠিক এঁরপ অবস্থাই হয়। ইহাতে কাহারও মৃত, না হয় মূচ্ছা, না হয় 
কিরৎ পরিমাণে সংজ্ঞা লোপ হয়। শ্রীবাম যখন মনে বুঝিলেন যে 
শ্রীভগবান সম্মুখে, তখন আনন্দে তাহার সংজ্ঞা অনেকট। লুগত হইল 
আবার বিছ্বাতের ন্যায় তখহার মনে ভিন্ন ভিন্ন গ্রকারের নানা তরঙ্গ উঠিতে 
লাগিল। ভাবিতেছেন 'প্রীভগবান? একি সম্ভব? কখনই না। এ 
আমি স্বপ্র দেখিতেছি।” আবার ভাবিতেছেন “এই যে সম্মথে ইনি 
কে? আর আমিই বাকে?. আমি কি শ্রীবাস? ইনি কি সেই ইন্্রিয় 
ও মনের অগোচর ধন? এই যে সন্দেহ ইহা জীবনমাত্রের মজ্জাগত 
হ₹ইরা রহিয়াছে । ইহা পরম উপকারী ধন, ইহাতেই জীব শ্রীভগব।নকে 
আম্বাদ করিবার অবকাশ পার । নীল কাচে যেরূপ সুর্ধ-দর্শন আযত্তাধীন 
হয়, সেইরূপ অবিশ্বাসে শ্রীভগবানের তেজ লঘু করিয়া তাহাকে জীবের 
দর্শন সপ্ভব করে। অতএব ধাহারা অবিশ্বাসে আছে, তিনি ভাগাহীন 
নহেন। জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান তাহাদিগফে অবিশ্বাস 
দিয়াছেন। যেমন নরম মাটিতে খুটি প্রোথিত কর! ও উত্তোলন করা 
সহজ, তেমনি ফাহাদের শীগ্র বিশ্বাস হয়, তাহাদের সেইরূপ ঈস্ত 
বিশ্বাস ষায়। এ সমু্ধায় রহম্যের তাৎপর্য পাঠক ক্রমে হাদয়জম 
করিতে পারিবেন। 

শ্রীবাস এট্রূপে ভাব তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন) কিস্ত তাহার 
অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে হইল না । যেহেতু তাহার গ্রতি অতিষেফের 
আজা হইয়াছে, আর শীত সেই আজ! পালনের নিমিত্ত তথনি চীৎকার 
করিয়া নিজ সহোদরগণকে, বাড়ীর যহিলাগপকে: ও দাস-দাসী দিগক্ষে 
আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহারা আসিলে শ্রীবাস বলিলেন, “ভ্রীভগবান 
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আসিয়াছেন, তাহাকে অভিষেক করিতে হইবে । তোমরা শীগ্র নৃন 
ঝলসী ক্রয় করিয়া একশত ঘট গঙ্গাত্ল লইয়া আইস।” ইহা শুনিষ। 
বাডীব সকলে পাগলের মত হইয়া গঙ্গা জল আনিতে ছুটিলেন। 
নিমাই বিষ্ণু খট্টায় উপবিষ্ট আছেন, আর শ্রীবাস করষোড়ে তাহার অগ্রে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। 
ক্রমে ক্রমে গদাধর প্রড়তি ছু" একটি ভক্ত সংবাদ পাইয়া দৌডিয। 
আমিলেন। আর গঙ্গাজলপূর্ণ একশত ঘট শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ক্রমে সাবি 
সারি রাখা হইল । শ্রীবাসের বাড়ীর স্ত্বীলোকগণ কিরূপে জল বচিঘ। 
আনিতেছেন, তাহা! প্রেষদাসের অন্থবাদিত চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ধিত 
হইয়াছে, যথা--- 
“গৌরাঙ্গের কথ! পথে চলে কয়ে কয়ে॥ 
কহিতে আনন্দ ধারা বহে নেত্র দিয়া ॥ 
খসিয়ে পডয়ে বেণী তাহা না সম্বরে । 
কপোল রোমাঞ্চ গাত্র কম্প ভাব ভরে ॥ 
শ্রীবাসের পরিবার "ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এই অভিনব অবস্থাটি হঠাৎ 
আসিয়াছিল এরূপ নহে । এবপ এক্সা কিছু হইবে ভাহ! তাহারা পূর্ববারণি 
প্রতিক্ষা করিতেছিলেন। দিবানিশি তাহার! শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গগুণে গেয- 
হিল্লোলে ভাদিতেছিলেন। শ্রীভগবান যে অতি প্রিয়জন এবং তিনি 
অতি নিকটে এমন কি আগত্প্রায়, এরূপ ভাবে তখন সকলে অভিভূত । 
ভ্রীনিমাই সেই ভগবান কিনা, সকলে ইহা! মনে মনে তর্ক করিতেছিজেন। 
এইরূপ অবস্থায় সকলে গুনিলেন যে শ্রীভগবান আলিয়াছেন এবং ভিপি 
আর কেহ নহেন--ঞনিনাই, সকলে মনে মনে ইচ্ছা! যাহা করিয়াছিলেন 
সম্পূর্ণভাবে তাহাই হইল। 
জৈষ্ট্য মাসের প্রথম, ছুই প্রহর হেলা আঙিনার মধান্থলে ঈপ্রত 
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প্রশস্ত পি'ড়ির উপর বসিলেন ও তাহার মন্তকে শত শত কলসী জল 
ঢালা হইল! ধাহার] ধাহারা উপশ্থিত ছিলেন, সকলেই পাগলের মত 
হইয়াছেন । কাহারও বাহজ্ঞান নাই। যিনি পারিতেছেন, তিনিই জলের 
কলপী লইয়া মহাপ্রভুর মন্তকে ঢালিতেছেন। নিমাইয়ের অঙ্গ ধুয়া যে 
জল বাহিয়! পড়িতেছে, তাহাতে তাহার অঙ্গের তেজ মিশিয়। গিয়াছে। 
সেই জল আঙ্গিনাময় হইর়! সোনার জলের ন্যায় ঝলমল করিতেছে । অতি 
হুস্ম ও শুভ্র বস্ত্র ছারা তাহার অঙ্গ মার্জিত হইল। তাহাতে এ বস্ত্র 
কিরণকণ] লাগিয়া! উহ! কিঙ্থাপের ন্যায় ঝলমল করিতে লাগিল। তাহার 
গর তাহাকে হুস্ম ও শু বস্ত্র পরাইয়া আবার ঠাকুরঘরে আনা হইল । 

ঠাকুরঘরে আপিয়া তিনি পুনরায় বিষুট্রার বমিলেন। ঠাকুরঘরে 
বেড়া দিয়া তেরো ছিল। তিনি ছার বন্ধ করিয়া বিষুখট্রায় বসিলেন, 
আর ভক্তগণ কেহ পিড়ায়, কেহ বা আঙ্গিনায় দীড়াইয়! রহিলেন। 
সকলেই দেখিতে লাগিলেন যেঃ সেই ঘর তেকোময় হইয়া গিয়াছে এবং 
সেই ঘরের বেড়ার সমস্ত ছিত্র দিয়! তেজ বাহির হইতেছে । যথা 
করিকর্ণপুর-সিখিত চৈতন্থচরিতাম্ত্ত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে-_ 

“অগ্রাপ্যাবসরমূদ্য বেশ্ম মধ্যে। 
তেজোভির্বহিরপি সন্ধিভিব্যভেদি ॥ ৫০ ॥ 

সেই তেজের কত শক্তি তাহা ইহাঁতেই বুঝা যাইতেছে যে, ্বোষ্ 
মাসের ছুই প্রহরের রৌদ্রের তেজকেও উহা! খর্ব করিয়াছিল । একটু পরে 
যাহার! বাহিরে ছিলেন, তাহারা এ গৃহের মধ্য হইতে মুহমূহু মুরলীধ্বনি 
শুনিতে লাগিলেন এবং বাহির হইতে এই বুধ! পান করিতে করিতে স্থখে 
একেবারে জড়বৎ হইলেন। এমন সময় গৃহাভ্যস্তর হইতে প্রীনিমাই 
'শ্রীবাস' বলিয়া ডাকিলেন। নিমাই ইহার পূর্বে শ্রীবাসকে কখনও এরূপ 


বরে নাম ধরিয়া ডাকেন নাই। 
১ম-১৩ 
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শ্রীবাস ঘরে প্রবেশ করিলে নিমাই বলিতেছেন, পজ্রীবাস! তোমার 
গৃহে আমার স্থান কর ; আমি তোমার গৃহে যাইব ।” এই আজ্ঞা শুনিয়া 
সকলে মহাবান্ত হইলেন। শ্রীবাস শ্রীগদাধরকে বলিলেন, “তুমি বিষুখট। 
আমার ঘরে লইয়া আইস।” নিমাই খট্টা হইতে নামিয়া অন্ত আসনে 
বসিলেন, আর সেই খট্টা শ্রীবাসের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল । 
শ্রীবাসের ভ্রাততাগণ সেই গৃহের ভিতর চাদোয়া খাটাইলেন ও সেই 
খট্ার উপর দু্ধফেননিভ শয্যা পাতিলেন। আর ঘরে হৃর্যতেজ যাহাতে 
না যাইতে পারে এই জন্ দ্বারে পর্দা! দিলেন। 
তখন শ্রীনিমাই দেবগৃহ হইতে শ্রীবাসের শয়নগৃহে গমন করিজেন। 
ভক্তগণ দেখিলেন, প্রভূ শত কোটি সৌদামিনী বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন! 
এমন কি, সেই তেজে জোষ্টের মধ্যাহ-সূর্যাতেজও লঘু হইয়া! গেল। যথা, 
-_চৈতন্থচরিত মহাকাবা, ৫ম সর্গে_ 
“গৌরাঙ্গস্তদথ গৃহ ব্র্জন্‌ বিরেজে 
তেজোভির্লঘু তিরন্‌ বিবন্বদোজ; | 
শম্পানাং শত শতকোটিকোটিবৎ স 
প্রোম্ীল্য ক্ষিতিমিব সংশ্রিতশ্চকাস্তি ॥ 4০ ॥ 
তু শ্রীবাসের শছনঘরে খষ্টায় বসিলে পরম তেজে গৃহ আলোকিত 
হইল। বোপ হইতে লাগিল, নিমাইয়ের অঙ্গ রক্তমাংমে গঠিত নয়, 
বর্ণ বর্ণের তেজে গঠিত । সে তেজ বদিও সুর্যের তেজ হইতে উজ্জ্বল, 
তবু উহা শীতল, আর উই1 নয়নানন্দ। উহার পানে চাহিলে, চক্ষু 
না ঝলসিয়া বরং শীতল আনন্দবারিতে ডূবিয়া যায়। 
তখন গদাধর নিমাইয়ের সর্বাঙ্গ ফুলে স্থসজ্জিত করিতে লাগিলেন। 
ফুলের বন্ুরীয় গাঁথিয়া আঙ্গুলে, বালা তাড় ও বাজ গাখিয়া বাহুঘয়ে এবং 
মাল! গীথিয়! গলদেশে দিলেন । আর মাথায় চূড়া বীন্ধিয়! উহাতে ছুলের 


ভ্ীভগবানের পরিচয় ১৫৩ 


যান! বেড়িয়া দিলেন। তারপর সর্ববাঙ্গে চন্দন, অগুরু, কপূর ও কেশর 
লেপয়া দিলেন। কেহ চামর বাঞ্ন, কেহ করষোড়ে স্ব, কেহ আনন্দে 
গড়াগড়ি, কেহ বা নিযাইয়ের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

শ্রীভগবানকে প্রিয়-বস্ত বলিয়া ভজন করা, আর সর্ববশক্তিসম্পন্ন 
বদান্ত পুরুষ বলিয়াও অন্থ ভব করা যাইতে পারে। গীতায় লিখিত আছে, 
শ্রীভগবানকে যিনি যেরূপ ভঙ্গন করেন, শ্রীভগবান্‌ তাহাকে সেইরূপ ভজন 
করিয়া থাকেন। তুমি তাহাকে শক্তিদম্পন্জ দাতা বলিয়। ভজনা কর, 
নি শঙ্খ চক্র প্রভৃতি হস্তে করিয়া বর দিতে আমিবেন; নিজ জন 
বলিয়া ভজন কর, তিনি সমস্ত বিভূৃতি ফেলিয়া তোমারই মত হইয়া 
আদিবেন? চাল কি তরবারি লইয়৷ কেহ স্ত্রী পুত্রের নিকট যায় না। 

বার যে নিজ.জন, সেও স্বার্থের নিমিত্ত ভজন করেন না। 

মনে ভাবুন, চিরবিরহিনী সতী রমণীর নিকট তাহার অশরণ ও হারাণ 
স্বামী আপিয়াছেন। তখন কি তিনি তীহার স্বামীকে একথা! বলেন, “হে 
নাথ ! টাকা কই, বসন কই, ভূষণ কই? তবে তিনি কি করেন--না, 
গীক্ঘকাল হইলে বায়ু ব্জন করেন, এবং যত্ব করিয়া তাহাকে ভোজন 
করান ও শয়ন করাইয়া পদসেবা করেন। গদাধর প্রভৃতি শ্রীভগবানকে 
সেইরূপ সেবা করিতে লাগিলেন । 

কেহ হয়ত বলিবেন, শ্রীভগবানকে এরূপ তুচ্ছ রি কেন? হৃন্তে 
তাহ্ছল দেওয়া, গলায় মালা পরান, শ্রীভগবানের সঙ্গে এরূপ বালকের খেলা 
কেন? কিন্তু বিবেচনা করুন, তিনি ষর্দিও ভগবান্‌, কিন্তু যাহারা দেব! 
করে, তাহারা ত জীব? মনুত্বের যাহা সাধা, মনুষ্য সেই সেবা করিতে 
পারে বই নয়। যদি শ্রীভগবান্‌ কোন পক্ষীকে দর্শন দেন, আর তীহাকে 
সেবা করিতে সেই পক্ষীর ইচ্ছ! হয়, তবে সে ঠোঁটে করিয়! কীঁড়া আনিয়া 
তাহার খ্ীবগনে অপণ করিবে । মনুস্কে তাল ও ফুলের মাল! ব্যতীত 


১৫৪ পীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


আর কি দিবে? যদি বল শ্রীভগবানের সেবা ক্র কেন, তাহার অভাব 
কি? হ্বামীর দাঁস দাসী থাকিলে কি তাহার সেবা করেন না? প্রিয় 
জনকে সেবা করায় মহা আনন্দ আছে, আর তাই শ্রীভগব'ন্‌ সর্ববশন্ভি- 
সম্পন্ন হইলেও, ভক্তের সেবা লইয়া! থাকেন, আর ভক্তগণও তাহাকে সেবা 
করিয়। থাকেন। 

গদাধর প্রভৃতি সকলে এইরপে শ্রীভগবানকে দেবা করিতেছেন। 
তখন নিমাই বলিলেন, “আমি কে, তাহার পরিচয় পাইয়াছ? আমি সেই, 
যিনি তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন। আমি জীবের ছুঃখ নিবারণের নিষিতত 
আপিয়াছি। আমি এবার দণ্ড ন! করিয়া, শুধু প্রেম ও ভক্ত দান করিয়া 
সকলের ছু'খ দূর করিব-_ তোমরা কোন ভয় করিও না। যব্ন-রাজ' 
তোমাঁদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারি*ব না।৮ 

তখন শ্রীবাস যদিও জড়বৎ হইয়াছেন, তবুও কষ্টে সাষ্টে বলিলেন, 
“তুমি আমার বাড়ীতে, আমার আবার ভয় কি? তুমি দয়াময় বলিয় 
সাধু মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার যে এত দয়া পূর্বে তাহা জানিভাম' 
না” শ্রীনিমাই বলিতেছেন, “যদি আমি বন রাজার কাছে যাই, তবে 
তাহাকে দণ্ড করিব না, তাহার হ্থদয় দ্রব করাইয়া তাহাকে শোধন করাইন, 
- কিরূপে তাহা দেখাইভেছি।” এই কথা বলির! শ্রীনিমাই, "নারায়ণী” 
বলিয়া ডাক দিলেন । নারায়ণী, শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্তা, বয়ঃক্রম মোটে চারি 
বৎসর । নারারণী ঘরে আমিল। সে আসিলে প্রত তাহাকে বলিলেন, 
“নারায়ণী, আমার বরে তোমার কৃষ্ণপ্রেম হউক | এই কথা বলিবামাত্র, 
সেই" চারি বৎসরের কন্তা “হা কৃষ্ণ” বলিয়া! প্রেমে মৃত্িকায় ঢলিয়া 
পড়িয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন শ্রীনিমাই ঈ 
হানিয়! বলিতেছেন, “আমি রাজার নিকট গমন করিলে তাহারও এই দশ 
হইবে। কিন্তু তাহার এ ভাগ্য হইত এখনও অনেক দেরী আছে।” 


স্ত্রীলোক দিগের প্রার্থনা ১৫৫ 


যে অলৌকিক ব্যাপার হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে সেখানে 
ধাহারা ছিলেন সকলেরই একেবারে দিশাহার! হইয়া গিয়াছেন। তাহার! 
কে কোথায় কি করিতেছেন, ঠিক করিতে পারিতেছেন ন।। কখন স্বপ্ন 
ভাবিতেছেন, কখন সত্য ভাবিতেছেন। নিমাইয়ের এই দিনকার প্রকাশ 
অল্পক্ষণ ছিল। এ প্রকাশের উদ্দেশ্য কেবল শ্রীবাস প্রভৃতি কয়েকজন 
অতি মন্্ী-ভক্তকে অভদ্ম প্রদান করা, আর কিছুই মহে। সে দিবস 
অধিক কথাও হয় নাই। 

নিমাই যখন শ্রীবাসের সহিত কথ কহিতেছেন, গদাধর তখন মুহুমু হু 
অঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছেন। ভ্রীঅদ্বৈত যে বলিয়াছিলেন, “নিমাই 
“কমন বালক অব্পদিনে জানিতে পারিবে"-সে কথা গদাধরের তখন মনে 
পড়িল। কিন্ত তিনি কোন কথা না বলিয়া নিমাইকে সেবা করিতেছেন। 
এমন সময় শ্রীবানের স্ত্রী মালিনী ও তাহার তিন ভ্রাতার তিন স্ত্রী, এই 
চ'রিজ.ন ছারে আলিয়! দাড়াইলেন ৷ সমন্ত ঘর আলে! করিয়া! নিমাই 
গৃহাভ্য্তরে বিষুখটায় বসিয়া আছেন। দ্বারে পর্থ, পি'়ায় এ চারিজন 
রদণী ধাড়াইয়া, তাহার মধ্যে তিনজন নিতান্ত কুলবধূ, নিমাইয়ের সম্মুখে 
কথন আমিতেন না। ্‌ 

তাহারা স্ত্রীলোক বলিয়া ভয়ে ঘরের মধ্যে যাইতে পারিতেছেন না, 
অথ5 ঘরের মধ্যে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ বসিয়া! তীহাঁরা উপায়হীন হইয়া 
তখন শ্রীবাসের সর্বকনিষ্ঠ শ্রীকাস্তকে “অতি কাতর' হইয়া বলিতেছেন, 
“তুমি একবার আমাদের হইয়া ঠাকুরের কাছে নিবেদন কর। আমরা 
স্বীলোক বলিয়৷ কি তাহার চরণ দর্শন পাব না?" শ্রীকান্ত ইহার কি 
উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় পিড়া হইতে কাতরধ্বনি লক্ষ্য 
করিয়া নিমাই বিষুণধট্রায় বমির বলিতেছেন, “ধাহারা আমাকে দর্শন 
করিবার লিমিত ব্যাকুল হইয়া পিড়ায় দাড়াইয়' আছেন, তাহারা শ্বচ্ছন্দে 


১৫৬ শ্রীঅমিয়-নিষাই চরিত 


আমিতে পারেন,__-আসিয়! দর্শন করুন।” এই আজ্ঞা পাইয়৷ সেই 
কুলবতীগণ বাগ্র হইয়। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন.। হর্ষ, লজ্জা, ভয় 
প্রভৃতি নানাবিধ ভাবে জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া তাহারা মন্তুক 
উঠাইলেন ত্রবং অর্ধ অবগুঠন হইতে শ্রীমিমাইয়ের চন্দ্রবদন দর্শন করিতে 
লাগিলেন। একটু দর্শন করিয়া ভক্তিতে গদগদ হইলেন ও ভূমিতে লুঠ্িত 
হইয়1 শ্রীচরণপ্রান্তে পতিত হইলেন, তখন প্রীনিমাই কৃপার্ত হইয়া 
তাহাদের বেণী ও স্বর্ণালঙ্কারভূষিত মস্তকে শ্রীপাদপন্ম স্পর্শ করিয়া এই 
বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, “তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক” যথ। 
চৈতন্তচরিত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে-_ 


আবিশ্ঠ প্রকটিত সং প্রকাশ রমাং 

তৎ দৃষ্টামুদমতুলামভূতপূ্বাং। 
সংপ্রাপুতূবি চ নিপেতুরাত্ততোষা 
স্তৎপাদাম্বজমপি নির্ভরং প্রপন্না: ॥ ৭২ ॥ 
মচ্চি | ভবতঃ সদেতভীক্ষ মুক্তা 
সর্ধাসাং শিরসি পদারবিন্দ ঘুগ্মং। 
কারুণ্যামৃত রস সেচনাতি সাঃ 
শ্রীগৌরঃ পরমগ্ডণাঘ,ধিবাধত ॥ ৭৩। 


ইহার অর্থ এই_- 

অনন্তর ত্তাহার1 প্রবেশপূর্বক প্রকটিত সৎ প্রকাশ ছার! রমামূষ্তি 
গৌরচন্্রকে দর্শন করিয়া অতুল ও অভূতপূর্ব হূর্য জীভ করিলেন এবং 
পরিতোষ প্রার্থি হেতু তদীয় চরণারবিনে প্রপন্ন হইয়া! ভূমিতে পতিত 
হইয়া! প্রণাম করিলেন ॥ ৭২॥ 

অনস্তর “তোমরা সকলে সৎ পরায়ণা হও” এই বলিয়া মহাগুণনিধি 


“আমি এখন যাই পরে আঙিব” ১৫৭ 


প্রীগোরাঙ্গ এ সকল স্ত্ীগণের প্রতি কারণ্যাম্ৃতরস সেচন করত: আন্্রচিত্ত 
হইয় তাহাদের মন্তকে পাদপঞ্প সমর্পন করিলেন । ৭৩॥ 

নিমাইঠাদ পরমস্থন্দর নবীন-পুরুষ। তিনি কুলবতীগণকে বলিলেন, 
“তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক ।” ইহা বলিতে তিনি কুষ্টিত হইলেন 
না। কুলবতীগণও ইহা শুনিয়া কুষ্টিত হইলেন না, তাহাদের স্বামীগণও 
শুনিয়] ক্রোধ করিলেন না । কারণ যাহার সহিতই যেরূপ সম্বন্ধ হউক না 
কেন, শ্রীভগবানের সহিত যত নিকট সম্বদ্ধ তাত, আর কাহারও সহিত নয়৷ 

একটু পরে শ্রীনিমাইটাদ বিফুখট্রা হইতে “আমি এখন যাই, উপযুক্ত 
সময়ে আবার আসিব" বলিয়া উঠিলেন ও হুঙ্কার করিয়া মুচ্চিত হইয়া 
নুত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন হাহাকার করিয়া সকলে তাহাকে 
ধরিলেন। তাহারা দেখেন যে জীবনের চিহ্নমন্্র নাই ॥ অনেক চেষ্টায় 
নিমাই চেতন পাইলেন। তখন তিনি ঠিক নিমাই পণ্ডিত, অঙ্গ মন্ত্র 
মত, সে তেজ আর নাই। সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই শ্রীবাসকে সম্বোধন 
করিয়া! বলিতেছেন, “পণ্ডিত! আমি এখানে কিরূপে অংসিলাম ? আমি 
কি নিদ্রা গিয়াছিল।ম ? আমি যেন কি হ্বপ্প দেখিতেছিলাম? পণ্ডিত 
কপা করিয়। বল, আমি ত কোন চাঞ্চল্য করি নাই ?” বাস, শ্রীরাম ও 
গদাধর মুখ চাওয়৷ চাওয়ি করিতে লাগিলেন আর নকলে বলিলেন, “ন', 
কিছু চাঞ্চল্য কর নাই ।** নিমাই তখন ধীরে ধীরে গৃহে গমন করিলেন। 

পূর্ধ্বে উপবীত সময়ে একবার নিমাই তাহার জননীকে বলিয়াছিলেন, 
“আমি এখন যাই, পরে আলিব !'” আজ আবার শ্রীবাসকে বলিলেন, 
“আমি এখন যাই, পরে আবার আসিব 1” এই যে, “আমি যাই” বলিলেন 
ইনি কে? একথা পরে বিচার করা যাইবে। 

প্রীবাসের ঝা়্ী আনন্দময় হইল। পরদিন প্রাতে নিমাইকে আবার 
সকলে দেখিলেন, কিন্তু তখন নিমাই একজন মন্ুয্ত ব্যতীত আর কিছুই 
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নর,_-তবে অতি মিষ্ট ও পরমভস্ত ॥ যে. নিমাই পূর্ববদিন যুবতী স্ত্রীলোকের 
মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিয়াছিলেন “তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক” 
পরদিন তিনি দস্তে তণ করিয়া, “হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয় বাসনা 
হইতে উদ্ধার কর? বলিয়া রোদন করিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের এ ভাব 
দেখিয়। শ্রীবাস ও তাহার সঙ্গিগণ কেহ তুলিলেন না তাহার! শ্রীভগবান্‌ 
'আপিয়াছেন জানিয়া সমন্ত জগৎ স্থখময় দেখিতে লাগিলেন । 

মুরারির কথা৷ পৃবের্ব বলিয়াছি। নিমাই চিরকাল ইহার সহিত 
বিতণ্ড! করিয়া আসিয়াছেন। মুরারি নিতান্ত স্সিপ্ক, জীবের হিতকারী 
সর্বজনপ্রির ও পরম পণ্ডিত। তিনি এখন নিমাইয়ের নিতান্ত অন্গগত 
হইয়াছেন। মুরারি হইতেই আমর! নিযাইয়ের আদিলীল] জানিতে 
পারিয়াছি। নিয়ে ষে কথাগুলি বলিতেছি ইহা সমুদ্ায় মুরারির নিজের 
কথ! তিনি নিজে যাহা! স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন তাহাই লিখিতেছি ! 

মুরারিও শুনিয়াছেন মুসলমান সৈম্ত আসিতেছে। সুতরাং শ্রীভগবান 
মুরারিকে আশ্বাস দেওয়া কন্তব্য ভাবিলেন। নিষাইয়ের দেহ তখন 
কাচের স্বন্নপ হইয়াছে । কীচ পাত্রে মে দ্রব্য রাখ, উহা সেই ভ্রবোর বর্ণ 
ধারণ করে। সেইরূপ নিমাইয়ের দেহ মুহুমুু নানা আকার ধারণ 
করিতেছে । এঁ গৌরবর্ণ দেহ শ্রীভগবানের। যে দেহে শ্রীভগব-ন্‌ বিরাজ 
করেন তাহাতে ব্রিলোকের সকলেই প্রকাশ হইতে পারেন। পূর্ণের 
দেহে অংশের প্রকাশ পাইতে কোন বাঁধা হইতে পারে না । যখন ব্রহ্মার 
স্তব শুনিলেন, তখন নিমাইয়ের ব্রক্ষার ভাব হইল এবং ব্রহ্মা হইয়। তিনি 
ভূতপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন । শিবেব কথা শুলিয়া তাহার 
শিবের ভাব হইল, মুখ-বাদ্ প্রভৃতি শিবের মত ভাব সমন্তই তাহার দেহে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল । একদিবস শ্রীবাসের বাঁটিতে বরাহ অবতারের 
একটি শ্লোক শুনিয়া! নিমাই হস্কার করিয়া ক্ুতবেগে মুরারির বাড়ীতে গমন 


নিমাইয়ের বরাহ আবেশ ১৫৯ 


করিলেন। মুরারী বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু নিমাই তীহাকে লক্ষ্য ন৷ 
করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। মুরধারি পশ্চাতে চলিলেন ও দেবগৃহের 
দ্বার হইতে নিমাইয়ের কাও দেখিতে লাগিলেন । শ্রীনিমাই ঘর হইতে 
বলিতে লাগিলেন, “একি! এ ষে প্রকাণ্ড পর্ধবতাকার শৃকর ? ইনি যে বড় 
বলবান দেখিতেছি; ইনি ষে দস্তাগ্রে পৃথিবী ধরিয়াছেন; ইনি যে বিশাল 
দস্তরারা আমার হাদয় স্পর্শ করিয়া ব্যথা দিতেছেন। ইহাই 
বলির! নিমাই ষেন সেই প্রকাণ্ড বরাহের হস্ত হইতে অবাহতি পাইবার 
নিষিত্ত পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই একপদ পশ্চাতে যাইতেই 
বরাহ যেন তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, আর তখন নিমাই অচেতন 
হইয়া ভূমিতে হস্ত ও পদে বরাহের ন্তায় হাটিতে লাগিলেন। হাটিতে 
হাটিতে সম্মুখে একটি বৃহৎ পিতলের জলপাত্র ছিল তাহ! দস্তের দ্বারা 
ধরিয়। দূরে নিক্ষেপ করিলেন । 

মুরারি নিমাইকে দেখিতেছেন, যেন কতক বরাহ-আকার কতক 
মনুম্য আকার । তিনি জড়বৎ হইয়া! দাঁড়াইয়া থাকিলেন। সেই বরাহ্‌- 
আকার তখন ভীষণ হষ্কার করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই 
নর-রাহ মুরারিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “আমি জীবকে ভক্তি ও ধর্ম 
খিখাইতে আসিয়াছি। তুমি ভয় করিও না। তুমি আমার স্বাভাবিক 
রূপ বর্ণনা কর।” 

মুরারি কথা কহিতে পারিলেন না, তখনি পূর্ব্বকার কথ! মনে 
পড়িল। সেই পঞ্চমবর্ষের নিমাই তীহাকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন এবং 
সেই অবধি এপর্যস্ত তাহার সমুদায় লীলা একেবারে তাহার মনে উদিত 
হইল। তখন তিনি বুঝিলেন যে, ধিনি তাহার সম্মুখে তিনি আর নিমাই 
নাই, ভিনি শ্রীভগবংন্‌। কিন্ত মুারি তাহার ভয়ঙ্কয় মৃত্তি দেখিয়া ও 
বিশাল হৃষ্কার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন কথাও কহিতে 
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পারিলেন না! কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না 
পারিয়া, গলায় বসন দিয়া কেবল বারগ্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। 

মুরারির অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে সচেতন ও নিশ্চিন্ত করিবার নিমিত 
নর বরাহ বলিতেছেন, “মুরারি তুমি নিশ্চিন্ত হও, তুমি আমার অতি 
প্রির়। তুমি বড় বেদ মান। কিন্তু বেদ অন্ধ, বেদ আমার তত্ব কি 
জানে?” আবার একটু ক্রুদ্ধ হইয় বলিতেছেন, “কাশীতে প্রকাশানন্দ 
সরম্বতী বেদের আচাধ্য। সেবেদ পড়াইয়া কুশিক্ষা! দ্বার] আমার অঙ্গ 
খণ্ড খণ্ড করিতেছে। মুরারি! তুমি সে সমুদায় চচ্চা পরিত্যাগ কর।” 

মুরারির তখন কথা ফুটিল। তিনি বলিলেন, “প্রত, অনস্তকোটি 
্হ্বাণ্ড তোমার লোমকৃপে। তোমাকে বেদে কিরূপে জানিবে? তুমিই 
কেবল জান, তৃমি কি পদার্থ। আমরা কি জানি? আমরা যাহা জানি 
তাহা এই করিতেছি ।” ইহ] বলিয়! মুরারি তাহার চরণে পড়িয়। ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । 

তখন নর-বরাহ বলিতেছেন, “আমি যাই” ॥ ইহাই বলিয়া! নিমাই 
মু্ছিত হইয়৷ পড়িলেন। মুরারি অতি সন্তর্পণে তাহাকে চেতন 
করাইলেন। তখন নিমাই নিপ্রোখিতের ন্যায় বলিতেছেন, “মুরা'রি, 
আমি বুঝি অচেতন হইয়াছিলাম ? নতুবা এখানে কিরূপে আসিলাম ? 
আমি শ্রীবাসের বাড়ীতে অবতারের স্তব শুনিতেছিলাম। আমি ত 
কিছু চাঁপল্য করি নাই?” মুরারি কোন উত্তরন! দিয়া মস্তক অবনত 
করিয়! রহিলেন। 

এইরপে নিমাইয়ের নিজজন তাহাকে নানাকপে দেখিতে লাগিলেন । 
কেহ চতুত্'জ, কেহ কৃষ্ণের ন্যায়, কেহ বা মহাদেবের ন্যায় দেখিয়। ভক্তগণ 
কেবল যে মুদলমান ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন তাহা নয়, আনন্দে 
ফিবারণতির ভেদ ভুলিয়! গেলেন। ঘর পরিবার ফেলিয়া! মকলে দিবানিশি 
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নিমাইয়ের নিকটেই রহিলেন। তাহারা বিনা কারণেহাস্য করেন, বিনা 
কারণে রোদন করেন, বিনা কারণে নৃতা করেন। এইরূপে আনন্দে 
সকলে পাগলের মত হইলেন। একথা আর গোপন রহিল ন1; ক্রমে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, শ্রীরুণ শ্রীনবন্ধীপে শচীর ঘরে জন্গ্রুহ্ণ 
করিয়াছেন । 

নিমাইয়ের ছুই ভাব হইত, ভক্ত-ভাৰ ও ভগবান-ভাব। গর! হইতে 
যখন আসিলেন তখন ভক্ত-ভাব হুইয়াছিল। শ্রীবাসের বাড়ীর ঘটনা 
হইতে শ্রীভগবান-ভাব হইতে লাগিল। সেই অবধি অনেক সময় 
শ্রীভগবান-ভাবে থাকিতেন। পূর্বের রজনীতে কীর্তন হইত, এখন দ্িবসেও' 
কীর্তন হইতে লাগিল। দিবানিশি নিমাই ও তাহার গণ প্রেমে মজিয়াঁ 
রহিলেন! নিমাইয়ের যখন চেতনাবস্থা, অর্থাৎ ভক্ত-ভাব তখন তাহাকে 
কেহ ভগবান্‌ বলিতে সাহস পাইতেন ন!। এমন কি, নিমাই ভগবানাবস্থায়' 
যাহ! করিতেন কি বলিতেন, ভক্তগণ তাহা তাহাকে কিছু বলিভেও সাহস 
পাইতেন না। চেতনাবস্থায় নিমাই দাস্যভাবে আপনাকে দীনের দীন ও. 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম ভাবিয়া প্রত্যেকের কাছে অতি করুণ 
স্বরে কান্দিয়৷ কান্দিয়৷ কৃষ্প্রেম ভিক্ষা মাঁগিতেন, আর ঝলিতেন, 
“তোমার! কুষের দাস, আমার কিসে শ্রীকৃষ্ণ মতি হয় বলিয়! দিয়া আমার: 
প্রাগ বীচাও। তবে নিমাই তখন তাহার সঙ্গী ভকতগণের আর পায়ে, 
ধরিতেন না। তিনি পায়ে ধরিলে তাঁহার গণ বড় ব্যথা পান দেখিয় 
তিনি শুধু করজোড়ে তাহাদের নিকট নিবেদন করিতেন। 
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পনানা বর্ণ বস্ত্র পাগ রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে 
নাকে নথ কর্ণেতে কুগুল। 
হাসিয়া চলেছে পথে পায়েতে নুপুর বাজে 


কেগে তুমি যেন মাতোয়াল ?” 
“আমারে চেন ন! ভাই বাড়ী এবে নদীয়ায় 
সদা নাচি তাহে নুপুর পায়। 
শুনেছ নদে অবতার প্রীগৌরাঙ্গ নাম যার 
আমি নিগাই তার বড় ভাই ॥” --শ্রীধবলরাম দাস। 


এই জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আমিলেন ৷ বদ্ধ মান একচাক। 
গ্রামে অবতীর্ণ হইয়া প্রীনিভ্যানন্দ অতি অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। 
একজন সঙ্গাসী তাহার বাড়ীতে অন্তিথি হুরেন। শ্রীনিত্যানন্দকে 
তাহার পিতামাতার নিকট ভিক্ষা করিয়া! লইয়া যান। পুত্রকে ভিক্ষা 
চাহিলে পিতামাতা যে তাহাকে দান করিতে পারেন, এ কালের জীবের 
নিকট ইহা! অনন্থুভবনীয়। একটি প্রবাদ আছে, যে সঙ্গাসী তাহাকে ভিক্ষা 
করিয়া লইয়। যান, তিনি আর কেহ নহেন,_শ্রীবিশ্বূপ, নিষাইয়ের 
দাদা। কিন্তু এ প্রবাদের কোন প্রামাণিক মূল পাওয়! যায় ন|। নিত্যানন্দ 
এইরূপে বিংশতি বৎসর বনু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আদেন। 
সেখানে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তখনকার বৃন্দাবন 
জঙ্গলময়, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে শ্রীনিভানন শ্রীকু্ণকে অস্বেষণ করিয়া 
বেড়াইতেছিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁহাকে দেখিয়া! তাঁহার মনের ভাব 
বুবিতে পারিলেন! তখন তিনি নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“শ্রীপাদ! তুমি কাহাকে খুঁক্ষিতেছ? শ্রীক্*চ এখানে নাই, তিনি 
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শ্রীনবদ্ধীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন তখহার নাম নিমাই 
পণ্ডিত। তুমি যদি তাহাকে চাও ত সেখানে যাও।” নিতাই এ কথা 
শুনিয়া তীরের মত নবঘীপ মুখো ছুটিলেন! নবদীপে যাইয়া নিমাই 
পণ্ডিতের বাড়ী খু'ঁজিতে খু'জিতে চলিলেন। ্রীনিতানন্দের পূর্বাশ্রমের 
নাম কুবের। তাহার আনন্দ নিত্য বলিয়া! গুরুর নিকট নিতাানন্দ নাম 
প্রাঞ্চ হয়েন। এই অবতারে তিনি বলরাম। পথে আলিতে আপিতে 
সেই বলরামভাবে বিভোর হইয়। নিতাই ভাবিতেছেন যে, তাহার অতি 
ন্েহের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহুকাল দেখেন নাই, ঙবে অতি শীন্ত 
দেখিবেন। ইহা ভাবিতেছেন, আর আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে এবং 
পথে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। কখন বা জোরে লক্ষ 
ছিতেছেন, কখন বা আনন্দে মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পথের 
লোক ভাবিতেছে, এটী পাগল সন্যাসী। কিন্ত নিত্যানন্দের লোকাপেক্ষা 
কোন কালে নাই, আর তখন ত না থাকিবারই কথা । নিতাই নবদ্বীপে 
আসিয়া নিমাই পণ্ডিতের বাঁড়ী খু'ঁজিতেছেন। যথা চৈতন্যমলগল গীতে-_- 
“নিমাই পণ্ডিতের কোন্‌ বাড়ী তোরা বল। ধুয়৷ 
ক্ষণে যুগ পদ করি (নিতাই ) লাফে লাফে যায়। 
এক কয় আর বলে, ( কথ! ) বুঝ! নাহি যায়। 
উর্ধ-বাহু হয়ে নিতাই প্রেম-ভরে ধায়।” 
যে কারণেই হউক, নিতাই, নিমাইয়ের বাড়ীতে না যাইয়া! শ্রীনন্দন 
চার্যের বাড়ী যাইয়া অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। নন্দন আচাধ্য 
একটা অতি তেজস্কর সম্যাসী দেখিয়া তাহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা 
করিলেন | 
প্রীনিত্যান্দ আসিলেন। এদিকে নবছপের কথা শ্রবণ বরুন 
নিত্যানন্দের নব্ধীপে আসিবার ভিন চারি দিন পূর্বে নিমাই ভক্তগণকে 
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বলিয়াছিলেন যে, এক মহাপুরুব নদীয়া আদিতেছেন। যে দিন 
'নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে উপনীত হুইলেন, সেই দিন প্রাতে নিমাই পার্ধদগণকে 
বলিতেছেন, “আমি গত রাত্রি স্বপ্নে দেখিয়াছি, এই নগরে সেই মহাপুরুষ 
আপিয়াছেন। তাহাকে তোমরা তল্লাম কবিয়া লইয়া আইস। তীহাকে 
শ্বলরাম বলির! বোধ হয়।” ইহাই বলিবামাত্র নিমাইয়ের বলরাম 
আবেশ হইল। তখন তিনি হুঙ্কার করিয়া “মদ আনো” "মদ আনো" 
বলিরা আজ্ঞা করিতে লাগিলেন । চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, আর বলরামের মত 
কথা কহিতে লাগিলেন । “মদ আনো” এ আজ্ঞা কিরূপে পালন করিবেন, 
ইহ] ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়৷ ভক্তগণ ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস 
বলিতেছেন “প্রভু! মদ ত তোমার কাছে আছে, তুমি যে মদ চাহিতেছ, 
তাহ! আমরা কোথায় পাইব? এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের 
আবার স্বভাবিক অবস্থা হইল। তখন তিনি বলিতেছেন, “তোমরা 
যাও, তাহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। আমি তীহাকে দেখিবার 
নিমিত্ত বাকুল হইয়াছি।” এই কথা শুনিয়া মুরারি, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও 
নারায়ণ, চারিজন তাহাকে তল্লাম করিতে চারিদিকে ছুটিলেন। অপরাহে 
সকলে আলিয়া বলিলেন যে, ভাহার! সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়। ভন্ভা 
করিয়া কোন মহাপুরুষ খু'জিয়া পাইলেন না। তখন নিমাই বলিলেন 
“চল সকলে যাই, তাহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আলি ।” একথা শুনিয়া 
সকলে চলিলেন। মধ্যস্থানে নিমাই, চতুম্পার্শে ভক্তগণ। নিমাই 
একেবারে শ্রীনন্দন আগার্যের বাট যাইয়া উঠিলেন। সকলে দেখেন যে, 
বাহির বাটীতে একটি সন্নাসী বসিয়া আছেন। তাহার শরীর প্রকাণ্, 
উজল শ্থামবর্ণ, পদ্ম চক্ষু, বয়ঃক্রম ৩০ কি ৩২, মস্তরকে নীল বস্ত্র, পরিধানেও 
নীলবন্ত্র। তিনি বসিয়া আপনা-আপনি হাসা করিতেছেন। হলিই 
নিত্যানন্দ। 
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বিশ্বস্তর অর্থাৎ নিমাই গণসহ প্রণাম করিল! তাহার অগ্রে ফাড়াইলেন। 
বিশ্বস্তরকে তখন কিরূপ দেখাইতেছে, চৈতগ্ভভাগবত তাহা এইরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন। যথা--. 
“বিশ্বস্তর মৃদ্তি যেন মদন মান! 
দিব্য গন্ধ-মাল্য বাপ পরিধান ॥ 
কি হয় কনক দ্যুতি সে দেহের আগে । 
সে বদন দেখিতে চাদের সাধ লাগে। 
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন। 
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥ 
সে আজাঙ্গ ছুই ভুঁজ হৃদয় সুপীন। 
তাহে শোভে যক্ঞস্থত্র অতি সুক্ষ ক্ষীণ ॥ 
নিমাইয়ের অতি স্বন্দর নাগর বেশ। নিত্যানন্দ নিমাইয়ের বদন 
নিরীক্ষণ করিবামাত্র পলক হারাইলেন, যেন, চক্ষু দিয়া নিমাইয়ের রূপন্থধা 
পান করিতেছেন; আনন্দে জড়বৎ স্তব্ধ হইলেন। ক্রমে নিতাইয়ের চক্ষু 
দিয়। আনন্দ বারি পড়িতে লাগিল । তাহার মনের ভাব--যেন উঠিয়া 
নিমাইকে হৃদয়ে পুরিয়া ফেলেন কিন্তু অবশ হওয়ায় উঠিতে পারিতেছেন নাঁ। 
নিমাইয়ের নাগর বেশ, ভক্কি উদ্রেকের বেশ নয় পরিধান ভোর- 
কৌপীন নহে, হস্তে দগ্কমগ্ডলু নাই ) আর নিতাই স্বয়ং সন্াসী। তবে 
নিমাইকে দেখিয়া তাহার এরূপ ভাব হইল কেন? তাহার কারণ, 
নিমাইকে দেখিয়া নিতাইয়ের ভক্তির উদয় হইল না, প্রেমের উদয় হইল। 
ভক্তি ও প্রেম এক বস্ত নয়, ভক্তি ছোট ও প্রেম বড়। বৈষব ধর্শে ও 
অন্যান্ত ধর্দে, এই একটা অতি বড় প্রভেদ। বৈষ্বগণের ঠাকুরের হস্তে 
অস্ত্র নাই, মোহন মুরলী আছে--ভয়ের কিছু নাই, সমুদয় হুন্দর। সে 
ঠাকুরের স্থান, পঞ্জ-পুষ্প-মফুর-কোকিল পরিশোভিত বৃদ্দাবনের যমুনা 


১৬৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


পুলিনে, আর সে ঠাকুরকে পূর্ণিমার রজনীতে নাচিয়া গাইয়া! ভজন করিতে 
এবং কেবল ভালবানিয়া বাধ্য করিভে হয়। 

চুপ করিয়া! এইরূপে খানিক চাওয়া-ঢাওরির পর, নিতাইয়ের হৃদঠের 
দ্বার উদঘাটিত করাইবার নিমিত, নিমাই শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বন! 
করিয়৷ একটি শ্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্রীবাদ সেই শ্লোকটী পড়িলেন, 
যেটা রত্বগর্ভ প্রীনিমাইকে শুনা, আর তিনি শুনিয়া মুচ্ছিত হই%। 
পড়েন। 

যেমন পরিপূর্ণ জলাশয়ের বাধে অল্প একটু নালা কাটিয়া! দিলে ক্রমে 
অতি বেগে জল বাহির হইতে থাকে, আর সমুদায় বাধ ভাঙ্গিয়! যায় ; 
এই শ্লোক শুনিয়া নিতাইয়ের সেইরপ হ্ৃয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। 
নিতাইয়ের প্রেমের তরঙ্গ ও বেগ দেখিয়া ভক্তগণ বিসম্মিত হইলেন: 
ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ক্রমে নিতাইকে স্থির করিতে 
পারিলেন না। তখন নিমাই তাহাকে যেমন স্পর্শ করিলেন, অমনি নিতাই 
স্পন্মহীন হইলে , আর নিমাই তাহাকে কোলে করিয়া বসিলেন। 

নিমাইয়ের .কলে নিতাই ন্পন্মহীন হইয়া বসিয়া, উভয়ে অঝোর 
নয়নে ঝুরিতে ল।টিলেন। একটু গরে উভয়ে শাস্ত হইয়। বসিলেন! 
তখন নিমাই বলিতেছেন, “আমি এতদিনে বুঝিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে 
উদ্ধার করিবেন, নতুবা তোমার ন্যায় ভক্ত আমাকে কেন মিলাইয! 
দিলেন। আজি আমার শুভদিন যে, তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম | 
তোষাতে শ্রীক্ণের পুর্ণশ্তি, তুমি ইচ্ছামাত্র চতুর্দিশ ভূবন পবিত্র করিতে 
পার। তোমার আশ্রয় অমূল্য । যে তোমার আশ্রয় লয়, তাহার আর 
কোন কালে বিপদ নাই। আমি যে তোমার কৃপাপ্রার্থ, আমাকে কৃপা 
করিতে তুমি যে দয়াময় তাহার পরিচয় দাও।” 

সুতি শুনিলেই ভক্তগণ লক্ষিত হইয়া থাকেন। বিশ্যেঙঃ নিমাইয়ের 


নিতাই ও নিমাইয়ের কথা ১৬৭ 


মুখে এইরূপ স্তুতি শুনিয়া নিতাই লঙ্জায় ঘাড় হেট করিলেন। পরে ধরে 
ধীরে অতি নদ্্র হইয়া বলিতেছেন, “আমি সমুদায় কৃষ্ণের স্থান দর্শন 
করিয়াছি, দেখিলাম পিংহাসন শূন্য আছে, কৃষ্ণ নাই। তখন ভাল লোকের 
মুখে শুনিলাম শ্রীকৃষ্ণ এখন নবছীপে আছেন। তাই শুনিয়া বড় 
তা1খা করিয়া আসিয়াছি । আর শুনিলাম যে, নবদ্ীপে বড় হরিসংকী নে 
ঘটা হইতেছে। কেহ বা ইহাও বলেন যে, স্বঘং প্রীভগবান্‌ সেই সংকীর্ভুনে 
মিশির1 ভূবনমোহন নৃত্য করিয়া থাকেন । আরও শুনিলাম যে, নবদ্বীপের 
মত এমন পাতকী উদ্ধারের স্থান আর নাই। আমি আাহাতে আশাতুর 
হইয়া এখানে আসিয়াছি, এখন আমার অদৃষ্টের পরীক্ষা করিব। 

তাহার পরে “ঠারে ঠোরে” ছুইজনে কিছু কথ! হইল, তাহা চৈত্তন্- 
মঙ্গল গীতে এইরূপ বরিত আছে। শ্রীনিমাইটাদ দীাড়াইয়া, নিমাই ও 
নিতাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইছে । বহুদিন পরে চির-সুহৃদয়ের মিলন 
হইলে যেমন হয়, উভয়েরই এই দশনে সেইরূপ হইল । উভয়েই উভয়ের 
মুখপানে চাহিয়! ঝুরিতে লাগিলেন । 

চারি চক্ষে মিলন হইলে নিতাই পলক হারাইয়া নিমাইয়ের মুখ 
ঠানুরিয়া দেখিতেছেন। ভক্তগণ উভয়ের এই অপরূপ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলেন। মনে হইল, যেন তাহার। গোপনে আলাপ করিবেন, কিন্ত 
সকলে উপস্থিত থাকায় পারিতেছেন না । ইহাতে সকলে একটু সরিয়া 
দাণ়্াইলেন, কিন্তু সমুদ্রায় কথা শুনিতে লাগিলেন। নিতাই দেখেন যে, 
নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ তীহার কানাইয়ের মত কাল নহে, তাহার মাথায় 
চূড়া নাই, বদনে মুরলী নাই, তবে নয়ন ছু'টি কেবল মেইরপ । ইহাতে 
বলিতেছেন, (নিতাই একটু তোতলা )-- 

কা-কা-কানায়ে না কি তুই রে। ক! 
কই তোর চূড়া বাঁশরী ? 


১»মম্”১৪ 
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ইহাতে নিমাই উত্তর করিতেছেন-_- 
কি পুছদি ভাই আমার । ক্র। 
ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি। 
এবারে, নদের খেলা ( ধুলায় ) গড়াগড়ি ॥ 
ব্রজের খেলা বাশীর তান । " 
নদের খেল। হরি গান। 
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া । 
নদের বেশ কৌপীন পরা? 
এইরূপ ঠারে ঠোরে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া উভরে ভাব সম্বণ 
করিলেন। তখন নিমাই বপিতেছেন, “শ্রীপাদ । আমাদের বড় ভাগ 
থে নবদীপের প্রতি আপনার করুণা হইনাছে। এখন গাত্রেখ'ন করুন।” 
নিতাই এই অবধি নিম'ইর়ের পশ্চাৎ চলিলেন। প্রকৃত কথা, তখন 
নিতাইয়ের তীহার দেহ ব্যতীত আর কিছু রহিল না। তিনি তখন 
নিমাইকে আপনার মন প্রাণ একেবারে দিয়াছেন । 
নিমাই নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, “শ্রীপাদ। কলা পূর্ণীনা, বাসপৃজর 
দিন) আপনার ব্যাসপু্জ! কোখ। হইবে?” নিত্যানন্দ নিমাইয়ের এই 
ইঙ্গিত পাইয়! শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “আমার ব্যাসপৃজ, 
এই বাম্নার ঘরে হইবে ।” ইহাতে নিমাই শ্রীবাপূকে বলিতেছেন, 
'পগ্ডিত। ব্যাসপূজ! তোমার বাড়ীতে হইলে তোমার ঘাড়ে বড় বোঁঝা। 
পড়িবে ।৮ তাহাতে শ্রীবাস বলিতেছেন, “তোমার ক্কপায় আমার তাহাতে 
কষ্ট হইবে না ঘরে দ্বৃত দুগ্ধ প্রস্তুতি নমূলয়ই আছে, তবে পুজার পদ্ধতি- 
পুস্তক নাই, তাহ! মাগির! আনিব7* এইক্সপ কথা বলিতে বলিতে 
সকলে শ্রীবানের বাড়ীতে গমন করিলেন! তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। 
জ্রীবাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারে কপাট পড়িল, আর নকলে 


নাড়ার পরিচয় ১৬৯ 


মানন্দে নিমগ্ন হইলেন। সংকীর্তন আরম হইল, আর নিতাই ও নিমাই 
কর ধরাধরি করির! নৃত্য করিতে লাগিলেন । নৃত্য করিতে করিতে 
হগৌরাঙ্গের বলরাম-ভাব হইল, এবং ভিনি নৃত্য ছাড়িয়া বিদ্যুতের ন্তায় 
২৭ গিয়া বিষুখট্রায় বপিলেন। বপিয়া “মদ আনো” “মদ আনো” 
ব্রা আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিরূপে নিমাইয়ের এই আজ্ঞা পালন 
ক্ধিবেন ইহা লইয়া সকলে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রীবাস 
কটি উপায় স্থির করিয়া এক পাত্র গন্গাজল হিমাইয়ের হস্তে দিলেন ? 
নিদাই তাহাই মদ্ট বলিরা পান করিলেন। তদ্দণ্ডে নিমাইরের আবার 
ইগবানের আদেশ হইল, তঙ্ন বলিতেছেন, “আছ আমার আনন্দ 
পরিপূর্ন হইল অয আমার নিত্যানন্দ আসিয়াছেন কিন্তু নাড়া কোথার? 
“ঢা আনাকে কেন ফেলিগা গেল? নাড়া হঙ্কার করিযা আমাকে 
*শিল, এখন যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল এ ত নাড়ার উচিত নয়।” 
সকলে আপন -আপনি নাঁড়! বাক্তিকে বিচার করিতে লাগিলেন। প্রীবাঁন 
শবে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা কবিতেছেন,_প্রন্থ | আপনি 'নাড়া' 
কাকে বলিতেছেন, আমর! বুঝিতে পারিলাম না।” তাহাতে নিমাই 
“লেন, “আমার অছৈতকে আমি “নাড়া, বলিরা থাকি] তাহার 
ণথিন্তই আমার এ অবতার । আমি এবার ব্রহ্মার ছুললভ যে শ্রীভগবগ্তক্তি 
তহ1 অতি ক্ষুদ্র অধম জীবকেও বিলাইব।” একটু পরে শ্রীগোরাঙ্গ 
গস্জ্ঞান পাইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্তিত। আমি কি প্রলাপ 
“কিতেছিলাম?' শ্রীবাস বলিলেন, “কই কিছুই না, তুমি ত যেমন 
তেমনই আছ।” ভখন নিমাই আস্তে আন্তে বলিতেছেন, “আমি অবোদ 
বালক যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তোমর। রুপা করিয়া আমার 
মবপরাধ লইও না ।", 

নিতাই প্রথমে নিমাইয়ের দর্শনে প্রায় সমুদা জান হারাইয়াছিলেন ॥ 


১৭৩ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


যাহা একটু ছিল, তাহাও সংকীর্ভন ও প্রনুর শ্রীভগবান্‌-আবেশ দর্শনে 
গেল। নিশিযোগে কি মনে ভাবিয়া তিনি আপনার দণডকমগ্ডলু ভাঙ়ি় 
ফেলিলেন। 

দ্বাদশ বর্ধ বয়মে নিতাই ঘর ছাড়িয়া, বিংশতি বৎসর দণ্ডকমণ্লু লই. 
কষকে অন্বেষণ করিলেন। শ্রাবুন্দাবনে বহু দিন তত্্াস করিলেন, বিস্তু 
পাইলেন না। কমগুলু ও দণ্ড শুষ্ক সম্পা-ধম্মের চিহমাত্র। এখন 
নবদ্ধীপে আসিয়া তীহার অভিলগ্সিত বস্ত্র লাভ করিলেন। এখন আর 
দণ্ডকমগুলুর প্রয়োজন কি? কাজেই সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া! দিলেন। 

প্রাতে শ্রীবাস দেখেন, নিতাইয়ের কিছুমাত্র বাহজ্ঞান নাই। তখন 
ব্যত্তভাবে শ্রীনিমাইকে এই কথা জানাইলেন। প্রভু এই দণ্ডকমণ্ুলু 
ভাঙার কথ! শুনিয় দ্রুত আসিলেন; আসিয়া দেখেন, নিত্যানন্দ আপনা- 
আপনি কথা বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাহ্জ্ঞান মাত্র নাই? 
নিমাই আপিলে নিতাই তীহার মুখ পানে চাহিয়া বিড়-বিড় করিয়া 
কি বলিতে লাগিলেন, কিন্ত কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না! তখন 
নিতাইকে লইয়া! সকলে গঙ্গা্সানে গমন করিলেন, আর নিমাই নিজ 
হস্তে নিতাইয়ের দণ্ডকমগ্ডলু জলে ভাসাইয়! দিলেন । 

স্নানের পর শ্রীবাসের বাড়ীতে ব্যাসপৃজা আরম্ভ হইল। শ্রীবাস 
স্বয়ং পূজা! করিতেছেন, আর ভক্তগণ মধুর নৃত্য করিতেছেন ও গীত 
গাহিতেছেন । পুষ্ছা সমাপ্ত হইলে, ফুলের মালা লইয়া নিত্যানন্দের হাতে 
দিয়া শ্রীবাম বলিলেন, “এই মালা ধর, ও মন্ত্র পড়িয়া ব্যাসদেবকে ইহা! অপণ 
_কর।” কিন্তু নিতাই মালা! গ্রহণ করিলেন না । তখন শ্রীবাঁস বলিতেছেন, 
শাস্ত্রের বিধান ম্বহস্তে মাল! দিতে হয়, তাহ! হইলে ব্যাস তুষ্ট হয়েন ও 
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধন দেন। আমি দিলে হইবে না। অতএৰ মালা ধর।” 
নিতাই অবশেষে মালা ধরিলেন। তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, “বল, নমো 


নিতাইয়ের ব্যাসপূজা ১৭১ 


ব্যাসায়।” নিতাই বলিলেন, “হু” । শ্রীবাস বলিতেছেন, “হ' কি-- 
বল নমো ব্যাসায় |” জাঞ্ঠ আর মালা হাতে করিয়া 
চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। 

তাহার কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন আঙ্গিনার অন্যদিকে নৃত্য করিতেছেন । 
নিমাইকে নিতাই দেখিতে পাইতেছেন না, তাই নিমাইকে হারাইয়া 
চারিদিকে চাহিতেছেন | শ্রীবাস বলিতেছেন, “ভ্রীপাদ! এদিকে 
ওদিকে চাহিতেছেন কেন? মনোযোগ দিউন, মন্ত্র পড়ুন |” তবু নিতাই 
এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন, এবং চাহিতে চাহিতে আবার বলিলেন, 
“ছু” | বড় গী়াগীড়ি করিলে নিতাই বিড়বিড় করিয়া! কি বলিলেন, তাহ। 
নিই জানেন, আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না । তখন শ্রীবাস নিরুপানর 
হ ইয়া উচ্চৈংস্বরে শ্রীনিমাইকে বলিতে লাগিলেন, প্রভূ! একবার 
এদিকে আগিতে আজ। হয়।” তখন ভক্তগণ নিমাইকে প্রত বলিয়া 
ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। “প্রভু? একবার এদিকে আসিতে আজ্ঞ! 
হয়! শ্রীপাদ ব্যাসপূজ। করিতেছেন না, শুনিতেছেন না, আর কি 
বলিতেছেন তাহা আমর! বুঝিতে পারিতেছি না।” নিমাই এই বথা 
শুনিরা দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়৷ নিতাইকে বলিলেন, শ্রীপাদ ! 
ব্যাসপু না করুন।”” তখন ব্যাসপূজ। হইতেছে, কি, কি, হইতেছে, তাহা 
নিতাইয়ের জান নাই! সম্মুখে ধাহারা আছেন তাহাদের লইয়া! নিতাইয়ের 
ক হইবে? নিতাই কেবল নিমাইকে ভাঁবিতেছেন, মনে আর কোন 
ভাব নাই। নিতাই দেখিলেন, ষখহাকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষে হারাইয়। 
সমস্ত আঙ্গিনায় চারিদিকে চাহিয়! চাহিয় খু'জিতেছিলেন ; সেই নিমাই 
সম্মখে। তখন নিতাইয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না, হাতে থে 
বাসপুজার নিমিত্ত মাল। ছিল, তাড়াতাড়ি তাহা নিমাইয়ের গলে দিলেন। 
স্ণ্ডে একটি অদ্ভুত ঘটনা! হইল। নিমাই তদ্দণ্ডে ফড়ভূজ হইলেন। 


১৭২ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


নিমাইয়ের এই ষড়ভূজমৃহি শ্রীবান্দেব সার্বভৌম পরে দর্শন করিয়াছিলেন 
এবং দর্শন করিয়া সেই মূর্ধি তিনি ্রীন্ীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অঙ্গ 
করিয়াছিলেন । সেই মুর্তি-অগ্যা্পিও সেখানে আছেন। 

নিতাই নিমাইয়ের পানে চাহিয়াছিলেন, ষড়ভূজ দেখিয়া পুলক 
হারাইলেন, কাপিতে লাগিলেন ও পরে মৃচ্ছিত হুয়া পড়িলেন। তখন 
নিমাই তাহার পার্থে বলিলেন, বসিয়া তাহার অঙ্গে শ্রীহত্ত বুলাইভে 
লাগিলেন। শ্রীহস্ত স্পর্শে নিতাই একটু চেতনা পাইলেন কিন্তু তর 
পড়িয়া রহিলেন। নিমাই নিতাইয়ের অঙ্গে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে 
বলিতে লাগিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ উঠ, সংকীর্ভন কর, জীবকে প্রেমদান 
করিয়া উদ্ধার কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিলাও। তোমার "ও 
সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও?” পাঠক! নিভাইবের 
সমুদয় বাসনা কি বুঝিয়া লউন। তাহার “সমুদয় বাসনা” এই যে, জীবগণ 
উদ্ধার হউক । পরে কীর্তন করিয়া ও মহানন্দে প্রসাদ পাইয়। সে, দিন্রে 
লীলা শেষ হইল। 

পরদিন নিমাই নিতাইকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন। এবং ম1 ম! বলির 
'ডাকিলেন, শচী আলিলেন। খন নিমাই বলিতেছেন, “ম), তোমার আর 
একটি পুত্র, আমার বড় ভাইকে আনিয়াছি। ইনি তোমার বিশ্বরূপ 
জানিবা।" শচী নিতাইয়ের মুখপানে চাইলেন, দেখিজেন ঠিক যেন 
বিশ্বূপ! প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বরূপই নিতাইয়ের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
শচী নিতাইকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, এ কিবিশ্বরূপ? আমার সেই 
হারান ধন? তখন শচী ছলছল আখিতে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“বাপু, নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র। একি সত্য?” নিতাই 
বলিলেন, “ইঃ মা আমি তোমার বিশ্বরূপ। তখন নিতাই তাহার বিশ্ব” 
এই ধ্রব জ্ঞান হাওয়ায় শচী “বাপ” “বাপ" বলিয়! তাহাকে কোলে লইলেল, 


শচীর নিতাইকে বিশ্বূপ বোধ ১৭৩ 


নিতাইকে কোলে করিয়া তাহার মন্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর 
কান্দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “হলো ভাল, আমার ক্ষেপা নিমাই 
এতদিন সহায়হীন ছিল, এখন তুমি ভাইটিকে যত্বে রক্ষণাবেক্ষণ করিও । 
আজ আমার নিমাইয়ের জন্ত ছুর্ভাবনা দূর হইল। 'ৈতত্য-মঞ্গলের এই 
কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম £_ 

নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাই শচীরাণী। 

নয়নে গলযে নীর গদগদ বাণী । 

এই মত স্বেহ-রসে সব গরগর। 

ছুই পুত্র দেখি শচি জুড়ায় অস্তর ॥ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


সত্য কি সজনি যমুনা! পুলিনে 
দেখিন্থ নীরদ কানন? 

সত্য কি আমারে চাহিয়। চাহিয়! 
বাজায়েছিল সে বেণু? 

পাঠাই তারে প্রেমের পক্তিকা 
পেরেছিল সেকি করে? 

সত্য কি সজনি আমি কে'ন দিন 
আনন্দে মিলিব তারে ? 

স্বপন দেখেছি দিবসে রজনী 
ভাবিয় ভাবিয়া মরি। 

সত্য কি বলাই মরণের কালে 
পাইবে চরণ-তরি ? 


১৭৪ গ্ীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রকাশ অবধি নিমাইয়ের মৃহ্মূণহ শ্রীভগবান্-ভাঁব 
হইতে লাগিল। উপরি উক্ত ঘটনার ছুই একদিন পরে, নিমাই 
ভগবান্‌ আবেশে শ্রীবাদের কনিষ্ঠ শ্রীরামকে শাস্তিপুরে যাইতে আজ্জা 
করিলেন; বলিলেন, শ্রীরাম! তুমি শাস্তিপুরে যাও, যাইয়া 
অন্ৈতাঁচাধ্যকে বলিবে-__ঘাহার লাগিয়! তিনি কঠোর উপবাস, তপস্তা। ও 
ক্রন্দন করিয়াছিলেন, 'এবং ষখহাকে এই ধরাধামে আনিবার নিমিত্ত 
ভক্তিভাবে তিনি পৃজ! করিয়াছিলেন, সেই তিনিই আমি, তাহার আকর্ষণে 
আসিরাছি। অদ্বৈত এখন সম্ত্বীক আহ্ন, আসিয়া আমার আনন্দ বদ্ধন 
করুন।” 

রামাই এই আজ্ঞা পাইয়া! শাস্তিপুরে দৌড়াইলেন শ্রীভগবানের আকা 
পাইয়া! যাইতেছেন, কাজেই শ্রীরামের আনন্দে বাহাজ্ঞান প্রায় লুগু 
হইয়াছে। শ্রীঅনৈতের কাছে যাইয়া! তিনি আহল'দে কথা কহিতে 
পারিতেছেন না; অনৈতের পানে চাহিতেছেন, একটু হাসিতেছেন, কিন্ত 
কথা বাহির হইতেছে না। শ্রীভগবান্‌ আসিয়াছেন, এই আহলাদে 
শ্রীনিমাইরের সঙ্গীগণ দিবানিশি গলিরা আছেন। নবন্বীপে ষে প্রকাণ্ড 
কাণ্ড হইতেছে, তাহা! শ্রীঅ্বৈত শুনিয়াছেন। শ্রীবাস, শ্রীরাম গ্রভৃতি যে 
নিমাইকে লইযা একেবারে মজিয়া গিয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন। এখন 
প্রীরামের আগমনে ও ভাবে বুঝিলেন যে, তিনি তাহাকে লইতে 
আপিয়াছেন। তখন অদ্বৈত বলিতেছেন, “আমাকে বুঝি লইতে 
আপিয়াছ? আমি কেন যাব? আমি কি বস্ত তোর দাদা শ্রীবাস জানে। 
তোরা! একটা বালককে লইয়া মত্ত হ্ইয়াছিস, আমি ত তোদের মত 
নির্ববোধ না, ষে আমিও মাতিব। তোদের আবার অবতার ! কোন 
শানে তোদের আবার অবতার রে?” 

শ্রীরামের হৃগ্য আনপ্দে উলিরা উঠিতেছে, কাজেই অদ্বৈতৈর এই 


রামাইয়ের অদৈতের নিকট গমন ১৭৫ 


ছূর্বাক্য সেখানে আদপে স্থান পাইল না, বরং এই কথা শুনিয়া তিনি 
খলখল করিরা হাদিতে লাগিলেন । পরে বলিতেছেন, “শাস্ত্র তুমি জান, 
আমি কিজনি? তবে শ্রীভগবান্‌ কি বলিগা দিয়াছেন তাহা শুন। 
তুমি ধাহার নিমিত্ত এত ক্লেশ পাইয়াছ, তিনি তোমার আকর্ষণে গোলক 
ছাড়িয়া জীবের মলিন দশা দেখিয়া, কৃপার্ভ হইয়া জীব উদ্ধার করিতে 
আসিয়াছেন।” ইহা বলিতে বলিতে রামাইয়ের অশ্রপাত হইতে লাগিল। 
রামাইয়ের ছুটি ঝ্বাথি ঝুরিতেছে, আর তিনি বলিতেছেন, “এখন তোমার 
স্ত্রীর সহিত চল, তোমাকে তিনি ডাকিয়াছেন।"। 

বোধ হয় এই কথাগুলির মধ্যে শক্তি দিয়া নিমাই রামাইকে 
পাঠাইয়াছিলেন। কারণ উহা শুনিবামাত্র শ্রীঅদৈতের হৃদয় দ্রব হইল, 
আর তিনি কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, “তিনি এসেছেন? ঙিনি 
এসেছেন? সত্য তিনি এসেছেন? আমাদের মধো এসেছেন? একি 
সত্য ?" তাহার পরে, “এনেছি, এনেছি” বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া 
নৃতা করিতে লাগিলেন। অধৈত-বরণী সীতাও এ কথা শুনিলেন, তিনিও 
কান্দিতে লাগিলেন। তখনি নদীয়ায় যাওয়ার উদ্যোগ হুইল। 
শ্রীভবানের পুজার প্রকাণ্ড সঙ্জা করা হইল, আর শ্রীঅদ্বৈত, সীতা! ও 
রামাই তিন জনে প্রীনবন্ধীপে চলিলেন। 

পথে যাইতে ষ'ইতে শ্রীঅদ্বৈতের মনে একটু খটকা হইল । রামাইকে 
বলিতেছেন, “আমি নন্দন আচার্যের বাড়ীতে লুকাইয়] থাকিব । শ্রীরাম, 
তুমি তাহাকে ইহা বলিও না। তুমিযাইয়া বল যে অদ্বৈত আচার্য 
আদিলেন না। দেখি, তিনি কি করেন। আমার মাথায় পা তুলিয়া দিতে 
ষদি নিমাই পণ্ডিতের সাহস হয়, তবেই বুঝিব তিনি আমার ঠাকুর |" 
শ্রীরাম বলিতেন্ছন, “তাহাই ভাল, ভাবিতেছ প্রহথ জানিতে পারিবেন 
না? একবার কাছে চস, তখন বুঝিতে পারিবে ।” 


১৭৬ প্রীঅমিষ-নিমাই-চরিত 


এদিকে, অছৈত আসিতেছেন, শ্রীনিমাই অস্তবে জানিযা শ্রীবাসেব 
বাড গমন কবিলেন, কবিষা বিঞুখট্াষ ভগবান্-আবেশে বলিলেন। 
তখন শ্রীভগবানেব প্রক।শ দেখিযা, ভক্তগণ বাস্ত হইব! (সবা নিযুক্ 
হইলেন। নিত্যাশন্দ মণ্তকে ছত্র ধরিলেন, গদাধব তান্বল ষোগাইতে 
লাগিলেন, নবহবি চামব ঢুলাইতে লাগিলেন; শ্বাস, মুবাবি ও মুবুন্ধ 
কবজোডে সন্মূথে বভিলেন। সকলে নীবব, ভযে কাহাবও কথাটি কহিবাব 
এক্তি নাই । তখন প্রঃ বলিতেছেন, “অছৈত আচার্ধা আসিযা আমাকে 
পবীক্ষ! কবিবাব নিমিত্ত নন্দন আচার্ধেব বাচীতে লুকাইঘা আছেন, 
তীহাকে শীঘ্র লইয। আইস।”" 

ধামাই বাডীতে ন। পনুছিহে্ই শ্রীঅদৈতেব নিকট আজ্ঞা আসিল। 
"্মখৈত বুঝিলেন যে, নন্দন আচার্ষেব বাড়ীতে তিনি লুকাইতে চাহিযা- 
ছিলেন, তাহ! নিমাইখেব গে।চব হইযাছে। তখন আবার প্রনিমাইখে ব 
প্রতি ঠাহাব বিশ্বাস একটু সজীব হইল। তখন পৃজাব সক্ষা লইথ। 
পঞ্ুকে দশশ কবিতে সন্দীক চলিলেন। কিন্তু গৃহত্যাগ কবিবাই ।খহবপ 
হই,লন। সত্য কি ভগবান আমাকে ডাকিঞেছেন? যতই এইকপ 
হাবিতে লাগিলেন, তখন শ্রীঅদৈতেব বুক ছুবছুব কবিতে লাগিল। 
যতই অগ্রনন্তী হইছে লাগিলেন, ততই বিশ্বাস দূঢ হইতে লাগিল ও 
ক্রমেই অচেতন হঈতে লাগিলেন। অগ্য ক্াহাব জীবন সার্থক ভইবে, অদ্য 
তাহার ব্রন পিঞ্ছ হইবে যেভেতু শ্রীভগবানকে দশ্ন কবিতে চল্পিবাছেন। 
দর্শন লালপাণ ধনগন দর্ঘখাস যেলিতেছেশ, আবাব অখনন্দ। নিজ ঘবশী 
ঈীসীতাদবীব অঙ্গে ১ল | পণ্ডিতেছেন | খইথ[ কি কবিবেন, কি 
ধলিবেন, তাহা খিব কবিতে পাবিতেছেন ন।| ক্রমে তাহা! শ্রীবামে 
বাডী প্রবেশ নবিলেন, কষ্টে স্ৃষ্টরে পিডাব উঠিলেন, ঘরে আব প্রবেশ 
কবিতে পারেন ন'। লকলে 'ছৈতকে ধরিযা পিডা হইতে ঘবে লই! 


অদ্বৈতের প্রীভগবান্‌ দর্শন হ্ব্হ 


চলিলেন। তখন তাহারা যুগল হইয়া প্রণাম করিতে করিতে প্রঙুর 
সন্নিকটবর্তী হইলেন। অভান্তরে যাইয়া নয়ন মেলিলেন। নয়ন মেলিরা 
দেখেন যে, শ্রীবাসের সে ঘর নাই, নিমাইও সেখানে নাই! তবে কি 
দেখিলেন, তাহা শ্রীব্রচৈতন্ত-ভাগবতেের কথায় বলি। শ্রীনিমাই 
বিঝুখট্টার উপর-_ 
জিনিয়৷ বন্দর্প কোটি লাবণা সুন্দর | 
জ্োতিশ্বয় কনকন্ুন্দর কলেবর ॥ 
প্রসন্নবদন কোটিশচন্দ্রের ঠাকুর। 
অদ্ধৈতের প্রতি যেন সদয় গুচুর ॥ 
--আর দেখিতেছেন, সর্বাঙ্গ মনিমাণিক্য স্ষিত। আর কি 
দেখিতেছেন-- 
কিবা প্রহ্থ কিবা গণ কিবা অভস্কার | 
জ্যোতির্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর ॥ 
অর্থাৎ শুদ্ধ যে সমুদয় ঘর জ্ঞোতির্ময় হইয়াছে তাহা নয়, ঘরে ধাহারট 
'আছেন, কি ষে যে দ্রবা আছে, পমুদায় জেশতি্র ! 
অদ্বৈত পরে দেখিতেছেন যে, চারিদিকে অনন্ত কোটি পরম নুন্দর' 
জ্যোতির্ঘায় দেবগণ শ্রীনিমাইকে স্তি করিতেছেন, আর খধিগণ করষোড়ে, 
বেদ পড়িতেছেন। ষেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই দেখেন, 
খধিগণ ও দেবদ্ববিগণ শ্রীনিমাইরূপ ভগবানকে সেবা করিতেছেন । 
ক্ষিতি অস্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে। 
দেখে পড়িয়াছে মহাধিগণ পাশে ॥ 
অছৈত সম্মুখের ব্যাপার দেখিস সন্্রীক জড়বৎ হইয়! দাড়াইয়াঁ 
থাকিলেন। প্রথমে প্রণাম করিতেছিলেন, তখন প্রণামে ক্ষান্ত দিলেন ॥ 
দেখিলেন, শ্রীভগবান অতি প্রকাণ্ড বস্ত। ভাবিলেন, তাহার প্রণান্ 


৭৮ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


ভ্ীভগবানের গোচর হইবে কেন? কত কোটি দেবগণ প্রীভগবান্‌কে 
প্রণাম করিতেছেন; তিনি ক্ষুদ্র কীট, তিনি প্রণাম করিলে আর অধিক 
“কি হইবে? শ্রীভগবান্কে তিনি প্রণাম করিলেই বা কি, আর না 
করিলেই বা কি? শ্রীভগবানের এই্বর্ধ্য দেখিলে জীবগণ তাহ! হইতে দূরে 
যাইয়া পড়ে। শ্রীঅদ্ৈত এই এধর্ধয দেখিলেন, কারণ তিনি উহা প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন! তাহার মনে নিতীস্ত সন্দেহ, বালক নিমাই--যাহাকে 
কলা উলঙ্গ হইয়া! বেড়াইতে দেখিয়াছেন, কিরূপে শ্রীভগবান্‌ হইতে 
"পারেন? আর তীহা'র মনে তর্ক হইতেছিল যে, যদি নিমাই শ্রীভগবান্‌ 
হয়েন, তবে নিশ্চয় তাহার অসীম ক্ষমতা আছে, এবং নিমাইয়ের সেই 
'অসীম ক্ষমতা দেখিলেই তিনি তাহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস 
করিবেন। তাই শ্রীঅদ্বৈত এখ্বধধ্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিরা এই 
এথর্ধ্য দেখিলেন, দেখিয়! শ্রীভগবান্কে ছুল্নভ, অর্থাৎ পাওয়া অসম্ভব 
ভাবিয়া তাহাকে প্রণাম করা পধ্্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন এবং নিরাশ হইয়া 
ধাড়াইয়া ভয়ে কাপিতে লাগিলেন । 

কিন্তু অদ্বৈতের প্রতি শ্রীভগবানের করুণ! প্রচুর । তখন শ্রীভগবান্‌ 
শ্রীমবৈতের ভাব দেখিয়া সমূদায় এধরধ্য স্বরণ করিলেন, করিয়া শুধু 
'জোতির্দয় পরমন্তন্দর নহ্বীন পৃরুত্বরূপে তাহাকে দেখা দিলেন এবং 
অতি মধুর হান্ত করিয়া নিকটে ডাকিলেন। এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া 
প্রীদৈত নিকটে আমিলেন। তখন প্রীভগবান্‌ বলিলেন, "ওহে অছৈত 
আচার্ধয | তুমি জীবের ছু'খে দুঃখিত হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত আমাকে 
'আনিতে কঠোর আরাধনা করির়াছ। তোমার আকর্ষণে আমি আসিয়াছি 
এখন তুমি অকাতরে জীবকে ভক্তি ও প্রেমধন বিতরণ কর 1” 

এই কথা শুনির! শ্রী মছৈত আশ্বানিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন 
এবং করষোঁড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, প্রভু, আমি তোমাকে 


অদ্বৈতের গ্রীভগবান্-পুজা ১৭৯৮ 


আনিয়াছি এ কথ। বলিলে কে শুনিবে ব৷ প্রত্যয় করিবে? তুমি ইচ্ছাময়, 
তোমার ইচ্ছা না হইলে তোমাকে কি কেহ আনিতে পারে? জীক 
সমুদায় তোমার সন্তান, তাহাদের ছু খে তৃমি যত দু'খিত, অন্তে তাহ! 
সম্ভবে না। তুমি তাহ।দের দুঃখ দেখিয়া, দয়ার্্র হইয়া আপনি আপিয়াছ। 
আমি কাটাম্নকীট, আমি তোমাকে কিরপে আনিব? তবে জীব উদ্ধার 
করিতে তোমার আগমন হওয়ায়, আমাদের ন্যার ক্ষুদ্র জনের যাহ! কন 
সম্ভবপর ছিল না, তাহ! হইল, তোমার দর্শনলাভ হইল । এখন যদি 
অনুমতি কর, তোমার চরণ পূজা! করি, করিয়া! জনম সফল করি।” ইহাই 
বলিয়! সস্ত্রীক শ্রীচরণাগ্রে বসিলেন। প্রথমে গঙ্গাজলে শ্রীচরণ ধৌত 
করিলেন, শেষে গন্ধ ও পুণ্পে চরণ পূজা করিলেন। চরণ পূজা করিয়া 
“নমো ব্রহ্মণা দেবায়” শ্লোক পড়ির! প্রণাম করিলেন। তাঁহার পর সন্ত্রীক 
উঠিয়া ধ|ড়াইলেন, দীড়াইয়া আরত্রিক করিলেন, পরে বস্ত্র অলঙ্কার 
ইত্যাদি ষোড়শোপচারে পুজা সাঙ্গ করিলেন। তাহার পর স্ত্রীকে বামে, 
করিয়া শ্রীচরণাগ্রে বসিয়া স্তরতি করিতে লাগিলেন, স্কৃতি করিয়া স্তীপুরুষ. 
যুগল হইয়া শ্রীভগবাণকে প্রণাম করিলেন। 

শ্রীভগবান্‌ তখন তাহাদের স্ত্রীপুরুষের মন্তকে . শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন: 
শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, তাহ! মিদ্ধ হইল। 

তখন শ্রীভগব:ন্‌ রহস্য করিয়া বলিতেছেন, “নাড়া, একবার নৃত্য কর» 
আমি দর্শন করি এ আজ্ঞা পালন করা তখন অদৈতের পক্ষে কঠিন, 
ছিল না, কারণ তখন তিনি আনন্দে উন্মত্ত হুইয়াছেন। অদ্বৈত নাচিতে 
লাগিলেন, আর নকলে কীর্তন করিতে লাগিলেন। এই অৈত, 
ধিনি মহাজ্ঞানী, ঘোর তাঁপস, যাজক ও ধ্যান্পরায়ণ ভজ তাহাকে 
নিমাইন্ঈপ “পরশমণি” এইরপে “নাচাইয়া গাওয়াইয়।” “সোনা” করিলেন ॥ 
তখন শ্রীঅহৈত তপন্তা দুরে ফেলিয়া নৃত্যগীতরপ ভজন অবলম্বন করিলেন 


১৮৩ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


তখন শ্রীভগবান্‌ অদবৈতকে বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা বর চাও 
'স্রীঅদ্বৈভ বড় বিপদে পড়িলেন। প্রীভগব!ন্‌ সম্মুখে আসিয়া যদি বলেন 
“তোমার যাহ! ইচ্ছা! বর চাও”, তবে মহাবিপদ | শ্রীভগবানের কাছে যে 
কি বর চাওয়া কর্তব্য তাহা অবধারণ করা জীবের পক্ষে বড় কঠিন। 
কারণ যত প্রকার বর চাহিতে ইচ্ছা করা যায়, প্রায় সমুদায়েই কিছু ন। 
কিছুদ্দোষ আছে, বিশ্তদ্ধ মঙ্গল কি তাহা! ঠিক করা জীবের পক্ষে কঠিন। 
ষে বাক্তি উপযুক্ত বর চাহিতে পারে, তাহার নিকট শ্রীভগবান্‌ কি বন্ধ ও 
জীবনের কি উদ্দেশ্ত, তাহ। তদ্দণ্ডে ক্ফুপ্তি হয়। ভ্রীঅ্বৈত বলিলেন, “তুমি 
সম্মুখে, আর কি বর চাহিব?” শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, “আমার ইচ্ছা ব্যর্থ 
হইবে না, তুমি অবশ্য বর চাহিবে ।” তখন শ্রীঅদ্ধৈত বলিলেন, "প্রন! 
এই বর দাও যে, তুমি ষে প্রেমভক্তি বিলাবে, তাহ নীচ বলি উপেক্ষ। 
না করিয়া সকলেই বিতরণ করিবে ।” এই অপরূপ বর প্ার্থন। 
শুনিয়া! সকলে জয় জনন করিয়া উঠিলেন। শ্লীভগবানও তুষ্ট হই! 
বলিলেন, “তুমি যেরূপ ভক্ত তাহাতে অন্যরূপ অল ও তোমার 
অশ্কপযুক্ত বর কেন চাহিবে ? 


যোড়শ অধ্যায় 


গৌর জান৷ নাহি ছিল তখন আছিন্ ভাল 
কাঁল কাটাইভাম আমি খে । 

গৌরনাম কর্ণে গেল কেব! কানে মন্ত্র দিল 
হুতাশে পিয়াসে মরি দুঃখে ॥ 

যার! গুণের সঙ্গী ছিল তার! ফেলে পালাইল 
কাহারে কহিব মন ব্যথা । 

কেবা ছুঃখ ভাগ নিবে সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে 


কে শুন।বে মনমত কথা। 


হান্ত কৌতুক ১৮১ 


হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল এবে কোথা লুকাইল 
আগে মোর চিত্ত করি চুরি । 

আপনি মোরে ডাকিল মন আমার কুলে গেল 
এবে করে মো সনে চাতুরি ॥ 

আমি পাছে পাছে য'্ই মোরে দেখির1 পলায় 
এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে । 

রোগে শোকে অভিভূত ক্রমেতে আত্মবিত্বৃত 
ক্লান্ত চিন্ত বিশ্রাম সে মাগে॥ 





আর ত চলিতে নারি লহ মোরে হাত ধরি 
যদ কেহ থাক নিজ ৬ন। 
এই ছিল মোর ভাগো ধরণী বিদায় মাগে 


বলরাম দীস আক্িথন | 

শ্রীঅদ্বৈত শাস্তিপুরে ফিরিয়া গলেন। পূর্বে বলিরাছি শ্রীমদৈতের 
১রিত্র বুর্গির অগম্য। শান্তিপুরে ফিরিনা আপিরা ঠাহার মনে নিমাইয়ের 
পতি আবার একটু অবিশ্বাস হইল। তখন আবার একটি সঙ্কল্প করিয়া 
নধন্ধীপে চলিংলন। ভাবিলেন এবার যাঁইন! মনের সন্দেহ নিশ্চর দুর 
করিবেন । এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রাতে শাস্তিপুর ছাড়িয়। গ্রহরেক 
“বলার সময়ে নবদ্ধীপে শ্রীবাসের বাড়ী আদিলেন। দেখেন প্রহু ভত্তগণ 
বেষ্টিত হইরা কৃষ্ণকথ;-ব্রসে আছেন , শ্রীঅদৈতকে দেখিরা সকলে মহা 
আনন্দিত হইয়া গাত্রোখান করিলেন। বর্ন, প্রহ্ও উঠিএ! দাড়াইলেন। 
শ্রীঅত্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন, প্র অদ্বৈতকে প্রাণ।ম 
করিলেন। পরে সকলে উপ্বেশন করিলেন । 

সকলে বসিলে প্রহ্ন বলিলেন, “এখন সীতাপতি আসিলেন, আর 
আমাদের শমন ভয় থাকিবে মা।” শ্রীঅঘৈতের ঘরণীর নাম সীতা, সেই 
উপলক্ষ্য করিয়া প্রন শ্রীঅতৈতকে শ্রীরামচন্্র সাব্যস্ত করিয়! এই কথ! 


১৮২ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


বলিলেন। ই্রীঅদ্বৈত বলিলেন, “কই, এখানে রঘুনাথ কোথা ? এখানে 
ংয্নাথ আছেন।” প্রভু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিতেছেন, 

“আপনি আমাকে ফেলির! শাস্তিপুরে থাকেন ইহাতে আমি বড় দু:খ 
পাই।* শ্রীঅদ্বৈত উত্তর করিবার পূর্বে শ্রীবাস বলিলেন, “শ্রীঅৈত গ্রন্ 
শাস্তিপুরে থাকেন বটে, কিন্তু এখন তোমার আবির্ভাবে নবদীপে আরষ্ট 
হইয়াছেন। আর তোমার আবির্ভাবে এই নবদ্ীপে এখন নিত্যাননের 
অবস্থিতি হইতেছে ।” ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, অদ্বৈত প্রভু গ্রথমে 
শাস্তরসে মুগ্ধ ছিলেন, এখন দ্বীপ স্বরূপ যে নববিধ-ভক্তি সেই নবদ্ীপেই 
আকুষ্ট হইয়াছেন, আর সেই নিমিত্ত নিত্যই আনন্দ ভোগ করিতেছেন । 

্রীঅদৈত বলিতেছেন, “সেই নিষিত্ত শ্রীবাস এখানে আছেন, তাহাতেই 
লোকে যাহা ইচ্ছা করে, তাই পায়।” শ্রী শবে লক্ষ্মী সুতরাং অদ্বৈত 
বলিতেছেন, যেখানে লক্ষ্মী বাস করেন, সেখানে লোকের অভাব নাই। 

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ঘরণীর নাম “লক্ষ্মী” তাহা পাঠক জানেন । 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, “লক্ষ্মী এখানে আর এখন 
কোথায়? লক্ষ্মী ৩ অস্তপ্ধান করিয়াছেন ।” 

ইহাতে গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শ্রী শবে ভক্তি। তোমরা সকলে 
যেখানে বর্তমান, সেখানে শ্রী অস্তর্ধান করিয়াছেন ইহা হইতেই পারে না ।* 

অদ্বৈত বলিতেছেন, “অবস্তা শ্রীনব্ধীপে আছেন, আর তিনি এখন 
বিফুপ্রিয়া হইয়াছেন।” ইহার এক অর্থ এই যে, ভক্তিদেবী বিষুর প্রিয় 
হইয়াছেন । আর এক অর্থ যে, প্রতুর ঘরণী যে শ্রীবিষ্ুপ্রিয়া দেবী, তিনিই 
ভক্তিমৃন্ি দেবী । 

শ্রীগৌরাঙ দ্বিতীয় অর্থ ষেন না শুনিয়া, প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া 
বলিতেছেন, “তাহা বটে, ভক্তি প্ররুতই বিষুনপ্রিয়া । অর্থাৎ ভক্তিকে 
শ্ীভগবান্‌ ভাল বাঁসেন।” 


অদৈতের স্বপ্ন দর্শনের প্রার্থনা ১৮৩ 


শ্রীম্বৈত বলিভেছেন, “সেই নিমিত্ত দেই বিঞ্ুপ্রিয়াকে তুমি আপন 
নিয় লইয়াছ ।” 

এইকূপ শ্লেখাত্মক রহস্য হইতেছে, এমন সমর একজন লোক আনিয়া 
বলিলেন, “শচীদেবী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অগ্থ শ্রীঅদ্বৈত আচার্ধ্য 
ঠাকুরকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি ভাগ্যবশত্তঃ 
আচার্ ঠাকুর আলিয়াছেন, তবে অন্ঠ তাহার শচীদেবীর ওখানে বিরাম 
করিতে হইবে। 

শ্রীঅদৈত বলিলেন, “জগজ্জননী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহা 
অঃমার বড় ভাগ্যের কথা । আমি শ্রীভগবানের সহিত অদ্য স্থখে ভোজন 
করিব” 

শ্রীবাস বলিতেছেন, “আমি কি এ হুখবিলাস দেখিতে পাইব না৷?” 
ভগবান অবস্থা অদ্য আমার নিমিত্ত মাপিবেন। আর যদি নিতান্ত না 
মাপেন, তবে জগজ্জননীর নিকট মাগির়া লইব | 

এদ্দকে শ্রীঅদৈতের সহিত প্রস্থর গোষ্ঠির আহার ব্যবহার ছিল না। 
সই নিমিত্ত শ্রীঅদৈতের মন জানিবা'র নিমিত্ত প্রত শ্রীবাসকে বলিতেছেন, 
“তুমি ছুটো অল্প খাবে তাহাতে বড় ছূঃখ নাই, কিন্তু তাহা হইলে দুইজনের 
নিমিত্ত রন্ধন করিতে আচাধ্যের অধিক পরিশ্রম হইবে ।” 

প্রীঅছৈত বলিতেছেন, “জগজ্জননীর বাড়ী যাইয়া! আমায় রন্ধন করিয়া 
খাইতে হইবে, ইহা! আমার দুরাদৃষ্ট বই নয়। জননী ষদি পরিশ্রমের ভয়ে 
ঢুটো অন্ধ রাধিয়! না দেন তবে আর কি করিব ?” 

এই ইঙ্গিত পাইয়! লোক যাইয়া শচীদেবীকে রন্ধন করিতে বলিল । 
এদিকে নকলে হান্তকৌতুকে আছেন। এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসের 
কানে কানে কী বলিলেন। প্রভু হাসিয়৷ বলিতেছেন, “তোমরা কানে 
কানে কি পর!মর্শ করিতেছ, আমি কি শুনিতে পাব না?” 


৯ম -.১৫ 


১৮৪ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


শ্রীবাস বলিলেন, “আচাধ্য বলিতেছেন বে, তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে যে 
রূপ দেখাইয়াছিলে, সেই রূপ দেখিতে না পাইয়া তিনি ছু'খিত হওয়ায় 
তুমি তাহাকে আশ্বান দিয়াছিলে ও বলিয়াছিলে ষে তাহাকে সে রূপ 
দেখাইবে। ইহা! স্বীকার করিয়া তাহাকে দেখাও নাই, তাহাতেই শ্রীঅদ্বৈত 
দু থিত আছেন, আর সেই কথা আমার কানে কানে বলিতেছেন 1” 
ইহাতে শ্রীশৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, "এই যে আমাকে দেখিতেছেন এই 
আমার প্রকৃত রপ। আর শ্রীঅছৈতের ইহাই প্রিয় রূপ 1” 
শ্রীদৈত ইহাতে কিছু বিপদে পড়িলেন। যদি স্বীকার করেন যে, 
গৌর-ব্ূপই তাহার প্রিয়, তবে আর অন্য রূপ দেখা হয় না। আবার 
ভাবিতেছেন, এ কথার উপরে দি আবার অন্য রূপ দেখিতে চান, তবে 
গৌরবপের প্রতি অনাদূর করা হয়। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়। 
প্রীঅদৈত কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন “গর 
তুমি যা বলিয়াছ ঠিক, গৌর রূপের মত প্রিয় আমাদের আর কোন রূগই 
নয়। তবে তুমি নিজ মুখে স্বীকার করিয়া এখন দেখাও না, এইজ 
ভ্ীঅদ্বৈত দু:খিত হইতেছেন ।” 
ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিলেন, “পত্তিত। কবে কি অবস্থার 
আমি আচার্যকে কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হয় না। আবার 
পণ্ডিত তুমি ভাবিয়া দেখ, উন্মাদ অবস্থায় কে না৷ প্রলাপ করে, সে কথ' 
লইয়৷ সহজ অবস্থায় তাহাকে পেষণ করা কর্তব্য হয় না।” 
শ্রীবাস বলিতেছেন, “লোকে উন্মাদগ্রস্থ হয়, সে একরূপ ব্যাধি । তাহার 
দেখিলেই লোকের ভয়, দ্বণা এবং পীড়া হয়। তোমার উন্মাদ দশা দেখিরে 
লোকের আনন্দ হয় এবং সমস্ত ভয় ও রোগ দূর হয়। অতএব তুমি যা 
উন্মাদ প্রলাপ বল, সেই তোমার হ্বাদয়ের কথা) আর তুমি যাহা এখনকার 
। যত সহজ জানেবল, সে তোমার সমু্ায় বাহ ।” 


প্রীঅছৈতের চেতন লোপ ও শ্যামক্ষপ দর্শন ১৮৫ 


শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “পণ্ডিত, তোমাকে আমি স্বরূপ বথা 
বলিতেছি। কোন রূপ, কি কোন বৈভব দর্শন করান আমার ইচ্ছাধীন 
নহে। কিন্তরপেকি হয় আমিজানিনা। অতএব আমি শ্ঠামস্ুন্দর রূপ 
কিরূপে দেখাইব ? যদি আচার্যের & রূপ দেখিতে বাঁসন। হইয়! থাকে তবে 
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বন্ুন হয়ত শ্রীক্ণ নিজ রূপ তাঁহাকে দেখাইবেন।” 

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদৈত, কতক কৌতুকে, কতক মনোগত ভাবে, 
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বসিলেন, আর ভক্তগণও এরূপ মনের ভাবে নীরব 
হইয়৷ কি হয় দেখিতে লাগিলেন। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ ষেন রহমত করিয়। 
এই কথা৷ বলিলেন, তবু ভক্তগণ ভাবিলেন যে, অবশ্ঠই কিছু রহস্য 
প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। এই জন্য সকলে শ্রীঅঘৈতের মুখ পানে 
চাহিয়! রহিলেন। 

দেখেন কি, শ্রীঅদৈত বসিতে বমিতে অচেতন হইলেন; এমন কি, 
তাহার শ্বাস পধ্যস্ত রুদ্ধ হইল, জীবন্ত মনুস্বের কোন লক্ষণই রতিল ন1। 
ভক্তগণ ইহাতে ভয় পাইলেন; কিন্তু দেখিতেছেন, তাহার সর্বাঙ্গে 
পুলকাবলী দেখা যাইতেছে । ইহাতে দেহে প্রাণ আছে বুঝিলেন। তখন 
শ্রীবাস একটু ব্ন্ত হইয়া প্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু । আচাধ্যের 
একি দশা হইল ?” 

প্রভু বলিতেছেন, “আর কিছু নয়, বোধ হয় হৃদয়ে শ্রীকৃষণকে দর্শন 
করিতেছেন, আর সেই আনন্দে স্পন্দনহীন হইয়াছেন 1” 

শ্রীবাস বলিলেন, “প্রভ্ন। আমরা অভাগা, আমাদিগকে তোমার শ্যাম 
সুন্দর রূপ দেখাইবে না বলিয়া গোপনে আচার্ধাকে দেখাইলে। তাহা! না 
দেখাইলে, তাহাতে আমার কিছু ছুঃখ নাই, গৌররূপই আমার পক্ষে 
স্বথেষ্ট, তবে তুমি এখন আচার্ধকে চেতন করিয়! দাও ।” 

প্রহথ বলিলেন, “আমি কিরপে চেতন করাইয়া দিব ? দেখ, আচার্ধোর 


৯১৮৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চপ্লিত 


আপনিই চৈতন্য হইবে ।” ইহা! বলিতে বলিতে আচার্য চেতন পাইলেন । 
চেতন পাইয়! নিদ্রোখিথের ন্যায় অর্ধবাহ্‌ দৃষ্টে এদিকে ওদিকে চাহিতে 
লাগিলেন। যেন কি দেখিতেছিলেন, আর দেখিতে পাইতেছেন না। পরে 
আপনিই বলিতেছেন, “এই ষে শ্তামবর্ণ অতি সুন্দর উজ্জ্বল মূ 
দেখিতেছিলাম,ভিনি-কোথায় গেলেন? উহার আপাদমন্তক ও গলে 
বনমালা; সেই আমার নয়নান্নদ কোথা ?* এইরূপে বিভোর হৃউয়। 
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের বূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 

শ্রীঅদৈত যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ গদগদ হইয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন 
যেন স্থধা বর্ণ করিতেছেন। অছৈতের যেন তখন শত মুখ হইল, আর 
শতমুখ দিয়া সুধ। ক্ষরিতে লাগিল! সকলে মুগ্ধ হইয়! শ্রীকৃষ্ণের রূপব্ণন, 
শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাদ বলিলেন, “তুমি কি দেখিলে, কারে 
দেখিলে, ্পষ্ট করিয়া বল।” 

এই কথায় শ্রীঅদৈত বাহাজ্ঞান পাইয়া বলিতেছেন, “কারে আ'র 
দেখিব? এই সম্মূখে যিনি বসিয়া আছেন ইহারই সমুদয় কাধ্য : 
আমি যে মাত্র নয়ন মুদিলাম, অমনি এই বস্ত (শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়া ) 
আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্যামরূপ ধরিয়া আমার নয়নে 
আনন্দ দিতেছিলেন। পরে আবার নিজ রূপ লইয়া বাহিরে আসিলেন, 
আর আমার বাহাজ্ঞান হইল ।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “তুমি বিয়া নিদ্রা গেলে আর স্বপ্ন দেখিলে, 
এখন আমি দোষের ভাগী হইলাম ?” 

শ্রীঅদ্ৈত বলিতেছেন, “আমি স্বপ্ন দেখিলাম ? আমি স্পষ্ট দেখিলাম 
তুমি হৃদয়ে গ্রবেশ করিলে, আবার বাহিরে আসিলে। এখন আমাকে 
তুলাইতেছ? প্রন আমাকে আর কৃত দিন ভাড়াইবে? আমি যাহাকে 
ভজনা করি সে--তুমি 1” 


শ্রীঅৈতের সন্দেহ ১৮৭ 


এই ষে শ্রীঅদৈত তাহার প্রাণনাথকে চিনিলেন, সে চেন! চিরদ্নি 
সমান রহিল না। অল্পকাল পরে আবার তাহার মনে খটকা উপস্থিত 
হইল | সেট জীবের হৃষ্টি হইতে আবহমানকালের পুরাতন “অবিশ্বাস”, 
_অর্থাং নিমাই কি সত্য সতাই তাহার প্রাণেশ্বর, সেই শ্রীকুষ্ণ? লোকে 
ইচ্ছা করিলেও মনে এই অবিশ্বাস আনিতে পারে না। চাক্ষুষ দেখিলেও 
অনেক সময় বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাদ আনয়ন করিতে হইলে মনের একটি 
অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন । কাহারও এই অবস্থা শীত, কাহারও বা 
বিলম্বে হ্য়। ক্রক্মীর শ্রীরুষ্ণকে বিশ্বাস হয় নাই, ইন্দ্রের হয় নাউ, 
ক্তরাং অদ্বৈতের যে নিমাইরের প্রতি সন্দেহ হইবে তাহার আর বিচিত্রতা 
কি? আবার এমনও হইতে পারে যে, এ অবিশ্বাস এই লীলার 
একটি অঙ্গ । 


সপ্তদশ অধ্যায় 


রাগিনী--কুকুস্ত ! 
উদয় হও হে, হও হে, নদিয়া-চন্দ্রমা | 
ভূবন আধার বিনা তোমা ॥ 
জীবনে মরণে গতি, তুমি আমার প্রাণপতি 
এ সম্পর্ক তোমা আমা । 
অনাথ হইয়া, বেড়াই ঘুরিয়া, 
হাসথালি গ্রামে পান্থ তোমা । 
€কোথা তুমি, কোথা আমি, 
আমার প্রাণের গ্রাণ তুমি, 
ডাকে বলরাম] | 


১৮১ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


একদিবস শ্রীনিমাই শ্রীভগবস্তাবে “পুণ্ুরীক” পুণগুরীক” বলিয়া ব্যাকুল 
হইলেন। ক্রমে গ্রহ উচ্চৈংম্বরে কান্দিতে লাগিলেন। যেমন স্ত্রীলোক 
বিনাইয়৷ বিনাইয়৷ কান্দে, সেইরূপ-_-“পুগুরীক বিছ্যানিধি, বাপ, আমি 
আর তোমার বিরহ সম্থ করিতে পারিতেছি না, তুমি নিদয় হইয়া আমাকে 
ফেলিয়া রহিয়াছ। কবে তোমাকে দর্শন করিয়া আমি নয়ন ও হৃদয় 
শীতল করিব ।” ইত্যাদি নানারপ কাতরোক্তি করিয়া প্রন্থ অতি- 
করুনস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্ডরীকের নিমিত্ত এই যে স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন 
করিতেছেন ইহাতে একটি রহস্য আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে অবশ্ঠ 
শ্রীমতী রাধা প্রকাশ পাইতেন; আর পুণ্তরীকের দেহে শ্রীমতীর পিতা 
বুষভাম্ুর আবির্ভীব হইত। অতএব প্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে, কাজেই 
স্রীলোকের মত, "পুগুরীক বাপ” বলিয়া রোদন করিলেন। যখন "পুগ্তরীক 
বাপ” বলিয়! কান্দিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন একটি স্ত্রীলোক 
তাহার পিতার শোকে বিকল হইয়া রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত 
ভাবের নিগুঢ় তাৎপর্য সাধক ক্রমে জানিতে পারিবেন। 

নিমাইয়ের করুণ রোদন শুনিবামান্তর পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদক় 
ফাটিয়া যাইত; হ্ুতরাং ভক্তগণ এই রোদন শুনিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু পুগ্রীক কে? শ্রীরুষ্ণের এক নাম পুগুরীক, কিন্তু 
গ্রহন আবার “বিষ্যানিধি* বলিতেছেন। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া 
একজনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রহ্থ! আপনি ধাহার নিমিত রোদন 
করিতেছেন, সেই ভাগাবান ব্যক্তিটি কে?” তখন নিষাই একটু চেতন 
পাইয়৷ বলিতেছেন, তোমরা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির কথ! জানিতে 
চাহিতেছ) তাহার বাড়ী উট্টগ্রামে, এখানেও বাড়ী আছে। ধনবান 
লোক, চালচলন ও বাস ধনযান লোকেরই মত, স্থৃতরাং সাধারণ লোকে 


পুগরীক বিদ্যানিধি ১৮৯ 


তাহাকে দেখিয়] তাহার মহত্ব জানিতে পারে না। কিন্ত্ব এমন ভক্ত 
ত্রিজগতে ছুলভি। ত্বাহাকে না দেখিয়া আমি স্বন্তি পাইতেছি না, 
তোমরা সকলে আকর্ষণ করিয়া! তাহাকে এখানে লইয়া আইস |” ইহাই 
বলিতে বলিতে নিমাই আবার বাহ্জ্ান হারাইরা “বাপ পুগুরীক” বলিরা 
অতি কাতরম্বরে কান্দিতে লাগিলেন ! 
তাহার কিছুদিন পরে পুগুরীক চট্টগ্রাম হইতে শ্রীনবন্ীপে আসিয়া 
উপস্থিত। সঙ্গে বহুতর ব্রা্মণ-শিষ্ু, আরও অনেক লোক । বিদ্যানিধি 
মস্ত ভোগী, ঠিক বড় বিষয়ী লোকের মত । মুকুন্দ দত্তের বাড়ীও টট্টগ্রামে 
বি্যানিধির একই গ্রামে । কাঁজেই পুগুরীকের সহিত তাহার পূর্বে 
পরিচয় ছিল। স্থতরাং তাহার আগমন মুকুন্দ জানিলেন। ষে দিবস গ্রন্থ 
'পুগুরীক” বলির রোদন করেন, সে দিবস মুকুন্দ সেখানে ছিলেন না। 
বিদ্যানিধি নবদ্ধীপে আসিলে মুকুন্দের বড় ইচ্ছা! হইল যে, তাহাকে প্রস্তর 
নিকট লইয়া আসিয়া পরিচয় করাইয়া দেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি 
পুগুরীকের সহিত দেখ। করিতে চলিলেন। গদাধরের সহিত তাহার 
তাস্ত প্রণর, স্থতরাং তাহাকে বলিলেন, “ভাই, আমাদের গ্রামের 
একজন বড় ভক্ত আসিয়াছেন, দেখা করিতে যাবে? গদাধর বলিলেন, এ 
বড় ভাগ্যের কথা, চল যাই ।” : 
এইরূপে ছুইজনে গমন করিলেন । যাইয়া দেখেন, পুগুরীক অতি বড় 
লৌক। খায় ছুগ্ধফেননিভ শষা।, চারিপার্থে বালিশ ও তাহার মধাস্থানে 
তিনি বলিয়া । দেখিতে পরম সুন্দর, আবার ভক্তির চচ্চা করিয়া সৌন্দধা 
আরও বাড়িয়া! গিয়াছে । 'জ্্টমাস, অতিশয় গ্রীষ্ম। ছুইপার্থে দুঞন 
ভৃত্য ম্তুরপুচ্ছের পাখা দ্যা বাতাস করিতেছে। মুবুন্দ.ও গদাধর গমন 
করিলে বিদ্ানিধি অতি আদর করিয়া তাহাদিগকে বসাইলেন। 
বিদ্ভানিধি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহাতে মুবুন্দ বলিলেন, 


১৯৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


“ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, স্তায় পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু সে ইহার গৌরব 
নহে! শিশুকাল হইতে ইনি পরম ভক্ত, আর চির-কুমার থাকিবেন ইহাই 
ইচ্ছ! করিসাছেন।* 
গদাধরের বয়:ক্রম তখন ছাবিংশতি বৎসর ; রূপ প্রায় নিমাইয়ের মত; 
বদন সরল ও স্গিগ্ণ, দেখিলেই মন আকর্ষণ করে। তাহাতে আবার 
নবপ্রেম স্পর্শ করায় গদাধরের সর্ববাঙ্ষে অমানুষিক জ্যোতিঃ বাহির 
হইতেছে । বি্যানিধি অনিমেষলোচনে গদাধরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, 
আর যত্তই দেখিতেছেন, ততই তাহাতে আকষ্ট হইতেছেন। 
গদাধরও বক্র-নয়নে এক এক বার বিদ্যামিধিকে দেখিতেছেন। কিস্ত 
যতই দেখিতেছেন ততই ব্যাজার হইতেছেন। গদাধর চিরদিন বিষর 
স্থথে বিরক্ত, দেখেন বিদ্যানিধি চুলে স্থগন্ধি আমলকী মাখিয়া উত্তম 
করিয়৷ ইহা বিশ্যাম করিয়াছেন। গ্রকাগ্ড বাটায় পান রহিয়াছে, তাহ। 
ুহ্মূনু চর্ববণ করিতেছেন। গদ্দাধর ভাবিতেছেন, “ভাল ভক্ত দেখিতে 
আসিরাছি। এখন এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাচি।” গদাধরের 
ভাব বুঝিয়া মুকুন্দ মনে মনে হাসিতেছেন। পরে বিদ্ানিধির গৌরব 
দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ধাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ের গুণীন্ুবাদ একটি শ্লেইক 
সুস্বরে উচ্চারণ করিলেন । শ্লোকটি এই 
আহা বকী যং স্তনকালকূটঃ 
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী | 
লেভে গতিং ধাক্র/ চিতাং ততোহন্তাং 
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ 
পৃততনা লোকবালক্াং রাক্ষমী রুধিরাশন! | 
জিঘাংসয়াপি হরয়ে ব্তনং দত্বাপি সদগতিম | 
অন্যার্থ:-_-“ছুষ্ট। পৃ্তনা রাক্ষপী ষে কৃষ্ণকে জিঘাংসাবশত: কালটকু 


বিদ্যানিধির প্রতি গদাধরের অবজ্ঞা ১৯১ 


মিিত স্তনপান করাইয়াও ধাত্রযোগ্য সদগতি লাভ করিয়াছে, সেই 
দয়াময় হরি ভিন্ন অপর কাহার আশ্রয় লইব ?” 

এই স্লোক শুনিবামাত্র বিদ্বানিধি মুচ্ছিত হইয়া খট্রা হইতে ধুলায় 
পড়িয়া গেলেন । তখন আস্তে আস্তে মুকুন্দ গদাধর প্রভৃতি সকলে 
বিদ্বানিধিকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি চেতন পাইয়া 
দান্যভাবে অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন । বিদ্যানিধি শ্রীরুষ্ণকে সঙ্বোধন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন । 
যথ! ভ্ীচৈতন্ত-ভাগবতে_- 

“ও্রীরুষ্ণ ঠাকুর মোর রুষ্ণ যোর প্রাণ 
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান ॥” 

বলিতেছেন, “হে কৃষ্ণ! হে পিতা! হে আমার বাপের ঠাকুর! আমার 
মত দীনহীন তুমি কৰে উদ্ধার করিবে? হে কাঙ্গালের ঠাকুর! আমার 
কঠিন হৃদয়ে ভক্তির লেশমাত্র নাই। আমার চিত্ত তোমাতে গেল না, 
তাই বলে বাপ, তুমি আমাকে ভাগ করিও না।” এই সমূদায় কথা 
বলিয়! কান্দিতেছেন, আর গণ্ড়াগড়ি দিতেছেন। গদাধর দেখিতেছেন, 
পরিধানে উত্তম বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই.মুগন্ধিলিধ কেশ ধুলায় 
মাখামাধি হইল । আর সেই রূপবান্‌ পুরুষ বিদ্যানিধি, ধূর্লায় ধূদরিত 
হইলেন। তখন গদাধর বুঝিলেন যে, কৌপীন পরিলেই ভক্ত হয় না, 
আর মন্তকে সুগন্ধি তৈল দিলেই পাষণ্ড হয় না। ইহা বুঝিয়া গদাধর 
মহা ভয় পাইলেন। ভাবিতেছেন, আমি একি অপরাধ করিলাম ! 
ভক্প্্রোহী হইলাম । আমার এ অপরাধ কিসে যায়? খন মুকুন্দকে 
কোলে করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, “তুমি ভক্ত দর্শন করাইয়া 
আমার নয়ন সার্থক করাইলে, কিন্তু এখন আমার উপায় কি বল? আমি 
উহার বাহ্‌ ভোগ ও বিলাস দেখিয়া উহার প্রতি যনে মনে অবঙ্ঞা 


১৯২ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


করিয়াছিলাম! মৃকুন্দ আমি এখন মনে একটি বিষয় স্থির করিয়াছি 
আমি এই বিধ্যানিধি ঠাকুরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিব। ত'হ1 হইলে 
তাহাকে যে অবজ্ঞ! করিয়াছিলাম, তাহা তিনি অবশ্থ ক্ষমা করিবেন ।”” 
একথা শুনিয়া মুকুন্দ বলিলেন, “বড় উত্তম পরামর্শ করিয়াছ।" 

বহুক্ষণ পরে বিদ্যানিধি চৈতন্য পাইলেন? দেখেন, গদাধরের বদন 
দিয়া শত শত প্রেমধারা বহিতেছে। ইহা দেখিয়া নিতীস্ত মুগ্ধ হইয়া 
গদাধরুকে ছুই বাহু দিয়া ধরিয়া! আপনার কোলে টানিয়া লইলেন ও 
তাহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। ইহাতে গদাধরের ধারার বেগ আরও 
বাড়িয়া চলিল। তখন মুকুন্দ আন্ুপৃর্বিক সমুদ্রায় ব্যাপার বলিলেন । 
কিরূপে গদাধর পূর্বে তাহার ভোগ ও বিলাস দেখিয়া মনে মনে অবজ। 
করিয়াছিলেন ও পরে মেই অপরাধ স্থালনের নিমিত্ত তীহার নিকট দীক্ষ! 
লইবেন স্থির করিয়াছেন। বিদ্যানিধি এ কথ! শুনিয়া পরম আনন্দিত 
হইলেন । বলিতেছেন, “বটে, ইনি আমার নিকট দীক্ষিত হইবার ইচ্ছ। 
করিয়াছেন? বহু পুণ্যে এরূপ শিষ্য মিলে। এই সম্মুখে শুক্লাদ্বাদশী 
আমিতেছে, সেই দিন অবশ্য ইহার সন্বল্প স্থির করিব।” তখন গদাধর ও 
মুকুন্দ ফিদ্যানিধিকে প্রণাম করিয়া বাড়া ফিরিরা আসলেন, এবং প্রন্থুকে 
বিদ্যানিধির কথ। বলিলেন । 

সেদিন নিশিষোগে বিদ্বানিধি একাকী মলিন বস্ত্র পরিয়া নিমাইকে 
দন করিতে চলিলেন। বিদ্যানিধি ননবন্বীপ-অবতারের জনরব মাত্র 
শুনিরাছেন, তাহাকে কখনো! দেখেন নাই । কিন্তু তাঁধাকে দেখেন নাই, 
কি তাহার সহিত কোন পরিচয় নাই বাল, বিদ্যানিধির মনে এই 
অবতার নন্বদ্ধে একবারও ছিধা হয় নাই। নিমাই. সেই পূর্ণত্রহ্ষ, নেই 
শ্রীক্* ইহাই মনে জানিয়। বিদ্যানিঁধি তাহাকে দর্শন করিতে চললিয়াছেন। 
সুতরাং ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছেন,-মনে তাহার অন্ভাপানল 


বিচ্যানিধির নিমাইকে দর্শন ১৯৩, 


জলিতেছে। ভাবিতেছেন,_তিনি শ্রীককের কুপাপান্তর হইবার কিছুই 
করেন নাই। এইরূপ ভাবিয়া মনে মনে অতি দীনভাবে, "গ্রহ আমকে. 
ক্ষমা কর” বলিতে বলিতে প্রভুর সম্মুথে যাইয়া উপস্থিত। পুণুরীকের: 
অপরূপ মনের অবস্থা এখন ভক্ত পাঠক ভাবিয়া দেখুন । তিনি শ্রীভগ হানকে. 
দ্শন করিতে যাইতেছেন কিন্তু তাহাতে তাহার সখ নাই | তাহার মনের, 
ভাব এইরূপ,--প্রভগবানকে দর্শন করা আর বিচিত্রতা কি? দর্শন, 
করিলেই ত হয়? কিন্তু তাহাকে দর্শনে সুখ কি? অথবা তাহাকে কোন 
নুখে দেখিতে পাইব ? যিনি আমার সর্বস্ব, তাহাকে একেবারে ভুলিয়া, 
আছি। আর এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন বলিয়৷ দেখা করিতে 
দৌড়িয়াছি। অবশ্থ তিনি দয়াময়, আমাকে মধুর বাকা ব্যতীত কখনই: 
কর্কশ বাক্য বলিবেন ন কিন্তু আমি নিলজ্জ।” 
পুণুরীক মন্তক অবনত করিয়! প্র £র অগ্রে দাড়াইলেন | মুখ উঠাইর়ঠ) 

প্রস্ুকে দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, কি সাহস হইল না। প্রহর: 
নিকট বাইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, 
অমনি পড়িয়া গেলেন। একটু সপ্থিত পাইয়া করজে'ড়ে বলিতেছেন: 
ঘা শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে-_ 

“কুক্করে পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ। 

মুগঞ্ি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ। 

সর্ব জগতেরে বাপ উদ্ধার করিলে । 

সবে মাত্র মোরে তুমি একেল! বঞ্চিলে ॥" 

বিদ্যানিধির এইরূপ আর্তনাদ শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ কান্দিয়া, 

উঠিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি কে, ইহার নাম কি, তাহা কেহই জানিতে, 
পারিলেন না। তীহ'র মন্মভেদী আধি দেখিয়াই সকের হ্বদয় “বদীন্ঠ 
হইয়া যাইতে লাগিল। 


১৯৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


এদিকে ভক্তবৎসল, শ্রীগৌরাঙ্গ, বিদ্যানিধিকে ভূমে পতিত হইতে 
দেখিয়া আস্তে বাস্তে গাত্রথান করিলেন, আর যদিও তাহার সহিত 
বিদ্যানিধির কখন চাক্ষুষ আলাপ নাই, তবুও যেন তিনি তাহার চির- 
পরিচিত এইরূপে “বাপ এসেছ”, “বাপ এসেছ” বলির! অগ্রবর্তী হইলেন, 
এবং বিছ্যানিধিকে হৃদয়ে ধরিয়া, “আজ আমার বাপ পুপ্তরীককে দেখিলাম, 
আজ আমার নয়ন জুডাইল, আজ আমার বাপ আমার হৃদয়ে আমির 
আমার তাপিত হৃদর শীতল করিলেন ১--ইহাই বলিতে বলিতে উভয়ে 
মৃষ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে_ষে ভগবান পুগুরীকের হৃদয় মাঝে ছিলেন, 
অদা তিনি দেখান হইতে বাহির হইয়া, যেন সেই খণ শোধ দিবার নিমিন 
আপনার হৃদয়ে তাহাকে ধরিলেন। 

উভয়ে নিশ্চে্ট হইয়া! অনেকক্ষণ পড়িয়া! রহিলেন। তাহার পর উভয়ে 
বাহ্ৃজ্ঞান পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 'অদা আমার বাঞ্চ সিদ্ধ হইল 
আমার বাপকে স্বচক্ষে দেখিলাম ।” পুগুরীকও চেতন পাইয়া রা 
চরণে পড়িয়া স্তব করিতে লাগিলেন। প্রন্ত তাহাকে উঠাইয়া শান্ 
করিলেন এবং তৎপরে ভক্তগণের সহিত জনে জনে মিলাইয়া দিলেন। 
শাদাধর তখন সর্বসমক্ষে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি কিরপে মনে মনে 
বিদ্যানিধির প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীগৌরাঙ্গকে 
বলিলেন, “প্রস্থ তুমি যদি অনুমতি কর, ভবে আমি ইহার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করি।” প্র সর্বান্তঃকরণে ইহা অঙ্গুমোদন করিলেন। বিদ্যানিধির 
মহিমা! আর কি বলিব! তিনি পুরুষোত্তম আচার্ধ্যের সখা ও গদাধরের 
প$রু ৷ এই পুরুষোত্তমের পরিচয় পরে দিব । 


রজতের হের” তরল তকে ওতে 


অফ্টাদশ অধ্যায় 


কি কহব রে সখি আঙুক ভাব । অধতনে মোহে হোয়ল বহুলাঁভ ৮ 
একলি আছিন্তু হাম বনাইতে বেশ । মুকুরে নিরখি মুখ বাগ্ধল কেশ ।। 


তৈখনি মিলল গোর! নটরাজ। ধৈরজ ভ'জল কুলবতী লাজ । 
দরশনে পুলকে পুবলপ তন মোর। বাসুদেব ঘে'ষ কহে করলহি কোর । 


শ্রীনিমাইয়ের ভক্তভাঁবে ও ভগবস্ভাবে বনুততর বিভিন্নতা। যখন 
নিমাইয়ের ভক্তভার, তখন তিনি দীনের দীন, দাশ্যভক্তিতে অভিভূত ) 
গন্গায় স্লান করিতে যান, মগ্রে ভক্তিপূর্বক গঙ্গাকে প্রণাম করেন, প্রত্যহ 
কুলসী প্রদক্ষিণ করেন, ভক্ত দেখিলেই নমস্কার করেন! আবার যখন 
টানার ভগবস্ভাব, তখন ভক্তজন সেই গঙ্গাজল দিয়! তাহার চরণ ধৌত 
করিয়া তুলপী চন্দন লইরা পৃজ্জা করেন, নিমাই কিছুই বলেন না। যখন 
ভক্ত ভাব তখন নিমাই ভক্তগণের জনে জনের গল! ধরিয়া কি অদৈতের 
চরণ ধরিয়া কাতরভাবে নিবেদন করেন, “আমি কিরূপে উদ্ধার পাইব, 
শ্রী আমার কিরূপে মতি হইবে, তোমরা বলিয়! দাও । ভক্তভাবে 
ন্মাই জানু পাতিয়া ভক্তের নিকট দাশ্যভক্তি প্রার্থনা করেন। আবার 
মেই নিমাই ভগবস্ভাবে শ্রীমৃত্তি সমুদায় একপাশে রাখিয়া দিয়! হ্বয়ং বিষু- 
খট্রায় উপবেশন করেন ও তাহার পাদপন্পে ভক্তগণ চন্দন তুলসী দিয়া 
ভগবান্‌ বলিয়া পুজ! করেন, কিন্তু তাহাতে তিনি আপতি না করিয়া বরং 
সন্তোয় গ্রকাশ করেন এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া: 
অস্বৈতের স্তাড়! মত্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দেন। 

এখন জিজ্ান্ত হইতে পারে যে, ভক্তগণ যখন নিমাইকে ভগবান্‌ বলিয়ঠ 
জানিয়াছিলেন, তধন তাহার! আবার তাহাকে কিরূপে মহুস্ত বলিয়া ভাবিয়া 
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তাহার সহিত সেইকপ বাবহার করিতেন? এই প্রকাশের প্রকৃত অবস্থা 
'বিবরিয়া৷ বলিতেছি। যখন নিমাই ভগবান্রূপে প্রকাশ পাইতেন তখন 
ভডক্তগণ তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন,--তখন তাহার দেহ জ্যোতিশয 
হুইত। এই জ্যোতি কখন তেজরূপে প্রকাশ পাইত, কখন বা অতি মৃদু- 
ভাবে দেখা দিত--এমন কি হঠাৎ উহা লক্ষ্য করা যাইত না। তখন 
তাহার আকার প্রকার ও বদনের ভাব এরূপ ভক্তি-উদ্দীপক হইত বে 
তাহাকে যে দেখিত ভাহারই তাহাকে ভগবান্‌ ঝলির! মনে বিশ্বাস হইত। 
আবার এমনও হইত যে নিমাই সামান্য আসনে গদাধর কি নরহরির অঙ্গে 
'হেলান দিয়া ভক্তদের সহিত একভ্রে বসিয়া আছেন,--দেহের জ্যোতিঃ অগ্ি 
স্দু। ষড়ভুজ কি চতুভূজ কি অন্যান্ত বিভব দেখাইতেছেন, না, ভবও 
বাহ্‌ কি আন্তরিক ভঙ্গী এরূপ হইয়াছে যে, নিকটে ধিনি আছেন, তিনিই 
ষ্টাহাকে অখিল ব্রদ্ধাণ্ডের পতি বলিয়! দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছেন। 

একটু পরে নিনাই তাহার ভগবন্তাব লুকাইলেন। তখন নিমাই 
'আর ভগবান রহিলেন না একজন পরম ভক্তরূপে প্রকাশ হইলেন ; আর 
“কু কৃষ্ণ” বলিয়া এমন করুণন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, যে ধাহার। 
উহা শুনিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, সে কাতরধ্বনি শুনিলে পাষাণ পর্ধান্থ 
গলিয়! ষাইত। শ্রীরুষ্ণের বিরহে তখন তিনি একপ কাতর হইতেন যে, 
সন্ত পুত্রশোকার্তও তত কাতর হইতে পারেন না। তখন তাহার মৃচ্ছার 
উপর মুচ্ছ৷ হইতেছে, কথায় কথায় দাত লাগিতেছে, কথায় কথায় নিশ্বাম 
কুক হইতেছে । শ্রীককষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ করিতেন, তাহা 
দেখিয়া বোধ হইত যে শ্রীকৃষ্ককে না পাইলে ভদ্দণ্ডেই তাহার হদয় বিদ্ধ 
হইয়া যাইবে। তিনি তখন ভক্তগণের গল! ধরিয়] কান্দিয়৷ বলিতেন। 
“কষ আনিয়া আমার প্রাণ বাচাও)--আমার প্রাণ যাক্। আমাকে 
বুঝি তোমরা আর প্রাণে বীচাইতে পারিলে না।” তজগণও তখন 


পার্দের নিকট নিমাইয়ের ভক্তভাব ও ভগবন্তাৰ ১৯৭. 


প্রভুর প্রাণ বাহির হইল বলিয়৷ মহাবাস্ত হইতেন। গ্রভূর এইরূপ ভাব 
যদিও তাহারা প্রত্তাহ দেখিতেন তবুও প্রত্যহই ভাবিতেন,-'আজ বুঝি 
প্রহ্ব আর বীঁচিলেন না! যদি কে'ন বাক্তি নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় 
তাহাকে ভগবানের ন্যায়কি অতিরিক্ত ভক্তি করিতেন' তবে তিনি এত 
ক্লেশ পাইতেন যে, তাহাকে কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসপ্ভব শ্রদ্ধা দেখাইতে 
সাহসী হইতেন না। 

অপ্রকাশ অবস্থায় নিমাই এরূপ ভাব দেখাইতেন যে, তিনি প্রকাশ 
অবস্থায় যাহা! যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যেন তাঁহার কিছুই স্মরণ নাই, 
কি স্বপ্রের মত কিছু কিছু মনে আছে। কারণ, তিনি প্রকাশ অবস্থার 
পরেই প্রায় ভক্তগণকে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, “ভাই । ভোমরা 
আমার চিরম্হদ! অচেতন হইয়! আখি ত কোন প্রলাপ বকি নাই ? 
আমি যদ্দি অচেতন অবস্থার তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়া! থাকি 
তোমরা কুপা করিয়া ক্ষমা করিবে,-আমার এ দেহ তোমাদের! আর 
দি আমি শ্রীকৃকঝের চরণে কোন অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তোমরা 
আমাকে সতর্ক করিও, যেন আমাব কোন্রূপ কুমতি না হর--কারণ আমি 
আমার শ্ববশে নাই।” ইহাতে বোধ হইত তাহার কিছু কিছু মনে 
থাকিত। “কুমতি না হয়” ইহার অর্থ এই যে, “আমি কৃষ্ণ” এরূপ 
অভিমান যেন আমার কখন না হয়। 

ভক্তগণ সকল কথা গোপন করিয়া বলিতেন যে, কোন কিছু চাঞ্চল্য 
করেন নাই। তাহারা নিমাইয়ের তখনকার সেই আত্তি দেখিয়। ভাবিত্েন 
যেষদি তাহারা নিমাইকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন, অর্থাৎ তিনি বিষু- 
খট্টায় বলিয়া ভগবানের পূজা! লইয়াছেন, এ কথা জ্ঞাত করেন তবে অনর্থ 
ঘটিবে,.-হয়ত নিমাই গঙ্গায় ঝাঁপ দ্দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই সব 
ভাবিয়। নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় সকলে তাহাকে বথেষ্ট ভক্তি 
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করিতেন বটে, কিন্তু ভগবানরূপে ভক্তি করিতেন না। কেহ কেহবা 
প্রকাশ অবস্থায় তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া ভাবিতেন, আবার অগ্রকাশ 
অবস্থায় তাহা ভুলিরা যাইয়া, তাহাকে শুদ্ধ একজন ভক্তমাত্র মনে 
করিভেন। এস্থলে শ্রীরুষ্ণ লীলার একটি কাহিনী মনে উদয় হইতেছে। 

শ্রীনন্দের কোলে শ্রীরুষ্ণ ঘুমাইয়া৷ ৷ নন্দের নিদ্রা হইতেছে না, তিনি 
তাহার পুত্রের শিশুকাল।বধি সমুদায় অলৌকিক কাধ্যের কথা ভাবিতেছেন 
ভাবিতে ভাবিতে তিনি দিব্য বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার শিশুপুত্র 
তখহার পুত্র নহেন ব্বয়ং শ্রীভগবান্। মনে এই ভাব হইবামাত্র তাহার 
ভয় হইল, তখন উঠিয়! শ্রীরুষ্ণকে স্ব করিবেন ইহারই উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। অস্তর্ধামী শ্রীকৃষ্ণ সমুদায় জানিতে পারিয়া তাহাকে ভুলাইবার 
নিমিত্ত একটি ছল পাতিলেন। ঠিক সেই সময় একটি 'বিড়াল ডাকিতেছিল, 
শ্রীকৃষ্ণ সেই ডাক লক্ষ্য করিয়া যেন ভয় পাইয়া “বাবা ও কি ডাকে, আমার 
ভয় করে” বলিয়া নন্দকে জড়াইয়। ধরিলেন। নন্দ অমনি সমুদায় ভুলিয়? 
গেলেন। তখন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বলিতেছেন, “ভয় কি বাপ, 
এই যে আমি আছি।” 

এইরূপে ভক্তগণ নিমাইয়ের প্রকাশাবস্থায় তাহাকে ভগবান বলির? 
পূজা করিয়া, তাহার অগ্রকাশাবস্থায় পূর্বেকার কথা ভুলিয়। াইতেন। 
কেহ অল্প ভুলিতেন, কেহ অধিক তুলিতেন, কেহ বা একেবারে তুলিতেন 
যথা শচী মা নিমাইকে গর্ভে ধারণ ও পালন করিয়াছিলেন, তিনি 
নিমাইয়ের এশ্বধ্য দেখিয়। ক্ষণিক ভুলিতেন মাত্র, আবার তাহার নিমাইয়ের 
উপর বাৎসল্য ভাবের উদয় হইত । যণহার! অল্প ভুলিতেন, তাহারা মনে 
মনে তর্ক করিতেন যে, নিমাই কি সত্যই শ্রীভগবান? না শ্বপ্লে 
দেখিলাম? ধাহারা অধিক সুলিতেন, তাঁহারা মনে লাব্যস্ত করিতেন যে, 
নিমাইয়ের অদ্ভুত শক্তি যেন স্বয়ং শ্রীভগবান্‌। শ্রীঅবৈতের মনের ভাব 
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বহুকাল ধরিয়! এইরূপই ছিল। যখন তিনি নিমাইয়ের সম্মুখে আসিতেন, 
তখন শ্রীভগবান্‌ বলিয়া পূজা করিতেন । কিন্তু তাহার নিকট হইতে দূরে 
গিয়া মনের মধ্যে নানাবিধ তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিতেন যে, কল্যকার নিমাই 
জগন্নাথের পুত্র, সে কিবুপে শ্রীভগবান হইবে ? যুকুন্দও এইরূপ একজন 
ছিলেন। নিমাই আম্র মহোৎসব করিতেন। একটি আত্রের আ্বাটি সম্মুখে 
রাখিয়া জোরে করতালি দিতেন। দেখিতে দেখিতে এ আটি হইতে বৃক্ষ 
হইত ও এ বৃক্ষে প্রায় দুইশত উত্তম আত্রফল ধরিত, আর ভক্তগণ এ 
ফলগুলি শ্রীভগবান্কে নিবেদন করিয়৷ ভোজন করিতেন। এইরূপ প্রত্যহ 
আম মহোৎসব হইত। একদিন শ্রীনিমাই শ্রীভগবভাবে মুচকি হাসিয়া 
মুকুন্দকে বলিতেছেন, “মুকুন্দ | তুমি নাকি এই আম মহোৎসবকে ইন্দজাল 
বল ?” মুকুন্দ লজ্জা! পাইয়া “আমতা আম.তা” করিতে লাগিলেন । এইরূপে 
ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ নিমাইয়ের অপ্রকাশ সময়ে তাঁহাকে অমৃত শ্তি- 
সম্পন্ন মাত্র ভাবিতেন। কিন্তু প্রকাশের সময় এরূপ ভাবিতে কাহারও 
সাধ্য হইত না। এমন কি, তখন অনায়াসে গঙ্গাজম লইয়। তাহার চরণ 
ধুইতে কাহারও শঙ্কা হইত না । তাহারা ষে প্রীনিমাইয়ের পদে গঙ্গাজল 
তুলসী দিয়া পৃজা করিতেন, ইহাই অবার্থ প্রমাণ যে, তখন নিমাইয়ের 
ভগবসায় তাহাদের তিল মাত্র সন্দেহ থাকিত না। 

এখন আর এঁক কথ। হইতেছে । নিমাই কি অসরল? তাহা না 
হইলে-_একবার “আমি সেই” বলিয়া, আবার মৃহূর্ত পরে ভক্তগণের নিকট 
দনভাবে “কৃষ্ণ পাইলাম না” বলিয়!, রোদন করিতেন কেন? নিমাই 
অসরল নহেন। অসরল হইলে এইরূপ বঞ্চনা বরাবর চলিত না| যখন 
নিমাই বলিতেন, “আমি সেই”, তখন ভক্তগণ বুঝিতেন, নিমাই সরল 
ভাবেই বলিতেছেন । আবার বখন বলিতেন, “আমাকে কৃষ্ণ দিয় প্রাণে 
বাঁচাও”, তখনও ভক্তগণ মুখ দেখিয়া বুঝিতেন, নিমাই সরল ভাবেই আর্ি 

১মম”১ত 
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করিতেছেন। ইহার তাৎপর্ধ্য এই ষে, শ্রীনিমাই ধখন ভগবন্তাব লুকাইতেন 
তখন এশ্ব্যভ'বও চলিয়া যাইত, এবং নিমাই ভক্তভাবে দীন হীন কাঙ্গালের 
যায় শ্রীকুষ্*বিরহে রোদন করিতেন । 
একদিন সকালে স্নানাহিকের পর নিমাই শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়! 
আছেন। ভক্তগণ একে একে আমিয়! মিলিলেন। সকলে বমিয়৷ আছেন। 
এমন সময় দেখিলেন, শ্রীনিমাই ভগবপ্ভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন। তখন 
সকলে সভয়ে প্রভুর বদন পানে চাহির! রহিলেন; একটু পরে প্রস্থ কীর্ভুন 
করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন সকলে কীর্তন করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
সে দিবসে একটি অদ্ভূত ঘটনা হইল, যথা শ্রী চৈতন্যভাগবতে-_ 
“অন্ত অন্ত দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে। 
ন্গনেকে এই্য গ্রকাশিধা পুনঃ ভাঙ্গে ॥ 
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে। 
উঠিয়! বসিলা প্রহথ বিষুর খট্টাতে ॥ 
আর সব দিনে প্র ভাঁব প্রকাশিয়া। 
বৈসেন বিঞ্চুর খাটে যেন না জানিয়া ॥ 
সাত প্রহরিয়! ভাবে ছাড়ি সর্ব মায়া। 
বিল! প্রহর সাত প্র ব/ক্ত,হৈরা ৮ 
ইহার ত্পর্য এই যে, অন্যান্য দিন নিমাই পুর্বে অচেতন হইতেন ও 
সেই অবস্থায় বিষ্ণুখট্রায় বসিতেন। কিস্ধু সে দিবস যেমন বসিঘ! কথাবার্ত। 
কহিতেছিলেন, অমনি আন্তে আস্তে উঠিয়া সচেতন অবস্থায় খট্টায় বসিলেন। 
সেদিন শ্রীভগবান্‌ সাত প্রহর প্রকাশ ছিলেন। অন্যান্য দিন অল্লক্ষণ 
প্রকাশ হইয়া! লুকাইতেন, কিন্তু সে দিবস প্রন গ্রাতে এক প্রহরের সমর 
প্রকাশ হইয়া, পর দিবস হুর্ধেচাদয়ের পূর্বেবে অপ্রক'শ হইলেন। ইহাকে 
“সাত প্রহরিয়া ভাব” বা “মহাপ্রকাশ” বলে। 


অভিষেক ২১ 


তখন প্রন্ুর বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। সকলে সমুদয় কার্য ছাড়িয়া 

তাহার নিকট দিবানিশি থাকেন। খট্ায় বসিয়া গ্রভু আপনাকে অভিষেক 
করিতে ভক্তগণকে আজ্ঞা করিলেন। সকলে গঙ্গায় জল আনিতে 
দৌড়িলেন। শত শত ঘট জল আসিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনা পুরিয়! গেল। 
রী পুরুষে দাস দাসীতে জল আনিতেছে। প্রতু উত্তম পি'ড়ির উপরে 
সানমণ্ডপে বসিয়া আছেন। গদাধর ও মুরারি এবং গার্বিত| নারীগণ 
তহাকে স্বগন্ধি ডেল মাখাইতেছেন। পাছে শ্রীভগবানের মস্তকে রৌদ্র 
নাগে, এই নিমিত্ত নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়া দাড়াইরা আছেন। শ্রীবাসের 
দাসী "দুঃখী" শীদ্র শীপ্র জল বহিয়া আনিতেছে, ও নয়ন জলে ভাসিয়! 
যাইতেছে । প্র কূপ! করিয়। তাহাকে লক্ষ্য করিয়! ভক্তগণকে বলিলেন, 
"অদ্যাবধি আমি উহার নাঁম “ছুঃখী' স্থানে 'হ্থখী” রাখিলাম”। সকলে 
আনন্দিত হইয়! ছুঃখীর ভাগ্যকে শ্লাঘা কারতে লাগিলেন। নুখী লজ্জা 
পাইয়া ফ্ৌপাইয়া ফৌপাইয়! কান্দিয়া আবার জল আনিতে গেল। পরে 
বাদ্য-কোলাহলের, অভিষেকের গীতের, ও শারীগণের হুলুধ্বনির মধ্য 
নিমাইয়ের মন্তকে সকলে জল-স্চেন করিলেন। বাহ্থঘোষ সেই স্থানে 
উপস্থিত ছিলেন ৷ তাহার বর্ণন! শ্রবণ করুন £-- 

“তৈল হরির আর কুঙ্কুম কস্থরী | 

গোর! অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী ॥ 

স্ববাসিত জল আনি কললী পুরিয়া। 

সুগন্ধি চন্দন আনি ভাহে মিশইয়] ॥ 

জয় য় ধ্বনি দরিয়া ঢালে গোরা গায় । 

শ্রীরঙ্গ মুছাঞ্! কেহ বসন পরায় ॥ 

সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায় | 

মনের হরিষে বাস্থদেব ঘোষ গায় ॥” 
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আর একটি গীত শ্রবণ করুন :-_ 
“শঙ্খ ছুন্ুভি বাজয়ে স্থম্বরে। 
গোরাচাদের অভিষেক করে সহচরে ॥ 


গন্ধ চন্দন শিলা ধৃপ দ্বীপ জালি। 
নগরের নারীগণ আনে অর্থ্যথালি ॥ 


ন্দীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত। 
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত ॥ 


গোরাটাদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে । 
গোরা অভিষেক রস বাস্ঘোষ ভণে ॥” 


এই সময় প্রধান লেকের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের যে বহুতর ভক্ত হুইয়াছেন 
তাহাদের কয়েকজনের নাম করিতেছি, যথা --ছুই প্র (নিতাই ও অছৈত) 
গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি মুকুন্দ, নরহরি, গঙ্গাদাস, প্রভুর মাসীপতি, চন্দ্রশেখর 
প্রভুর চিরদিনের সঙ্গী পুরুষোত্রম আচার্য (ম্বরূপ দামোদর ) বক্রেশ্বর, 
দামোদর, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব, বাসথঘোষ সারঙ্গ ইত্যাদি । হরিদাস৪ 
তখন প্রহর শরণাগত হহগাছেন। হরিপাপের কাহিনী এখানে কিছু 
বলিতেছি £-- 

হরিদাসের বাড়ী ছিল এখানকার বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢ়ন গ্রামে । 
ইনি ব্রাহ্মণের পুত্র -পিতৃমাতৃহীন বলিয়৷ মুমলমান কর্তৃক প্রতিপালিত, 
কাজেই হরিদাস মুসলমান । কিন্ত হরিদাস ক্রমে পরম সাধু হুইয়া উঠিলেন। 
তাহার ভজন হইল, উচ্চ করিয়! প্রায় দিবানিশি কেবল হরিনাম জপ করা। 
হরিনামে তাহার ভক্তির কথা কি বলিব। তীহার গ্রব বিশ্বাস, ষেকোন 
ব্যক্তি কোন গতিকে হরিনাম করিলেই রিয়া যাইবে। নাম জপ-করা 
ত দুরের কথা, তীহার বিশ্বান নাম শুনিলেও জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে, 


হরিদাসের অঙ্গে বেত্রাঘাত ২০৩ 


স্বর মনুষ্য নয়, জীবমাত্রেই । এইজন্য তিনি উচ্চ করিয়া নাম জপিতেন। 
“নি বেনাপোলের জঙ্গলে ( বনগ্রামের নিকট, এখন যেখানে রেলওয়ে 
শন ) কুটির বান্ধিয়! এইরূপে নাম গ্রহণ করিতেন। তাহার কঠোর ভজন 
কিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেখানকার দুষ্ট জমিদারের ইচ্ছ। 
*ইল | এই নিমিত্ত সে একজন বেশ্ঠাকে তাহার নিকট পাঠাইল। বেশ্ঠ। 
গিয়া! হরিদাসকে দেখিবামাত্র তাহার মন নিম্মল হইল । তখন সে 
্র্দাসের চরণে শরণ হইল । হরিদাস তাহাকে কুটীরে বাস করাইয়া! ও 
₹রিনাম করিবার উপদেশ দ্যা সেই ছুষ্ট জমিদারের অধিকার ছাড়িয়া 
*'নাস্তরে গেলেন। 

এদিকে মুসলমান কাজী মুলুকপতির কর্ণে এ কথা! মেল ষে হরিদাস 
ধদলমান-ধশ্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছেন। কাজী ইহা শুনিয়া ঠাকুর 
: বিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেল। হরিদাস মুলুকপতির মন ভ্রব করিলেন। 
কন্ক তাহার মন্ত্রী গোরাই কাজীর মন বজ্র সমান কঠিন রহিল। এই 
গারাই কাজী মূলুকপতিকে বলিল, “ হরিদাসকে যদি দণ্ড না করেন, তবে 
॥মলমানদিগের বড় অপমান হইবে ।” মুলুকপতি শেষে বাধ্য হইয়া 
চরিদালকে দণ্ড দিতে স্বীকার করিলেন। দণ্ডাজা হইল প্রাপবধ, কিন্তু ষেন 
(তন প্রকারে প্রাণবধ নয়--তীাহাকে বাইশ বাজারে লইয়া! প্রত্যেক 
ব জরে বেত্রাঘাত করিতে হইবে, এবং এইরূপ বেত্রাঘাতে তাহার প্রাণবধ 
করিতে হইবে । এ দণ্ড এমন কঠোর যে, ছুই তিন বাজারে বেত মারিতে 
দারিতেই অপরাধীর প্র।ণ বাহির হইয়া যাইত । 

তখন গোরাই কাজী হরিদাসকে বলিল “যদি তুমি এখনও কলমা পড় 
এর হরিনাম ছাড়, তবে তোমাকে ছাঁড়িয়] দিব আর সম্মানের সহিত রাজ 
সরকারে রাখিব ।” হরিদাস সদর্পে বলিলেন যথা চৈতন্কভাগবতে-“থগড 
* গু হয়ে ষদি যায় দেহ প্রাণ । তবু আমি বদনে ন! ছাড়িব হরিনাম | 
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তখন হরিদাসকে বেত্রাখাত করিতে লইয়! চলিল। হরিদাস হরিনাম 
করিতে লাগিলেন! হ্রিদাসের অঙ্গে বেত্রাঘাত হইতে লাগিল। কিন্তু 
পাঠক মহাশয় মনে ক্লেশ পাইবেন না, হরিদাসের পৃষ্ঠে বেত্র পড়িতে লাগিল 
বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি একটুও ছুঃখ পইতেছিলেন না । হরিদাস 
শ্রীভগবানের বড় প্রিয়। এই অবতারে তাহার এক একজন ভক্তদ্বার' 
এক এক ভর্জনাঙ্গের মাহাত্মা দেখাইয়াছিলেন। নাম মাহাত্মা হরিদাস 
দ্বারা দর্শীইয়াছিলেন। সেই হরিনামের নিমিত্ত তিনি বেত্র খাইতেছেন 
তাহার আনন্দের অবধি লাই। কাজেই বেত্রের আঘাতে তাহার অঙ্গে 
বাথা লাগিতেছে না । শ্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়। ষদি অঙ্গে আঘাত 
লাগে তাহাতে ব্যথা! লাগে না। হরিদাসের নিকট হরিনাম স্ত্রী-পুহ 
অপেক্ষাও প্রিয় । বিশেষতঃ হরিদাসের যে অবস্থা ইহাতে তিনি বেদন' 
পাইলে শ্রীহরিকে ভজনা করিবে । অনেকে ভগবানের নাম করিয়া প্রাণ 
দিয়াছেন বটে কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভগবানের জন্য নহে। শ্রীভগবানেক 
নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া ষায় না, কারণ প্রাণ দিতে গেলেই তিনি রক্ষা করেন 
দেখ। যায়, ধাহারা ভগবানের নামে প্রাণ দিয়েছেন, সে ভগবানের নিমিও 
নয়, দস্ত কি অহঙ্কারের জন্য । 

হরিদাস 'ভাবিতেছেন “এরা কি মহাঁপাপী । আমি ত ইহাদের কাছে 
কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমাকে এরপ নির্দিঃতার সহিত প্রহার 
কেন করিতেছ? ইহাদের উপায় কি হইবে? ভখন “ইহাদের উপায় 
কি হইবে, ভাবিরা হরিদাস এরূপ অভিভূত হইয়াছেন যে, তিনি আর চুপ 
করিয়। থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি সেই বেত্রধারী হত্যাকারীগণের 
মঙ্গল কামনা করিয়! উচ্চৈ-স্বরে শ্রীহরির নিকট এইরূপ নিবেদন করিতে 
লাগিলেন-_-“প্রু! আমাকে মারিয়া ইহার কুকর্ম করিতেছে । এই 
কুকর্ধে ইহাদের ছুর্গতির একশেষ হইবে । প্রত ইহাদের দুর্গতির আমিই 


শ্রীহরির নিকট অদ্ভুত প্রার্থনা ২০৫ 


কারণ হইলাম। প্রন্তু, তোমাকে ভঙ্গন করার কি এই ফল? তুমি রুপা 
করিয়া তোমার এই নির্বোধ জীবগণকে পরিস্তাণ কর |” 

এরূপ অদ্ভূত প্রার্থনা করাতে, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল এবং 
যাহারা তাহাকে প্রহার করিতেছিল, সকলেই স্তম্ভিত হইল। শ্রীভগবান্‌, 
হরিদাসের প্রতি কৃপার্ভ হইয়া তাহাকে ধ্যানানন্দ দিলেন ও সেই আনন্দে 
হরিদাস অচেতন হইলেন। মুসলমানগণ তখন তাহাকে মৃত ভাবিয়া গঙ্গায় 
ফেলিয়া! চলিয়া! গেল। হরিদাস চেতন! পাইয়া! তীরে উঠিলেন। তাহার 
প্র শ্ীঅদৈতের সঙ্গ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিলেন। ক্রমে 
নিমাইরের কথা শুনিরা নবদ্বীপে তাহাকে দর্শন করিতে আমিলেন। হরিদাস 
&বনবিখ্যাত ভক্ত, সকলে তাহার নাম শুনিয়াছেন। হরিদাস আসিলে 
ভক্তগণ তীহাকে নিমাইয়ের নিকই লইয়া গেলেন। নিমাই তাহাকে 
দেখিয়া অতি আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন। যদিচ তখন হরিদাস 
সম্পূর্ণক্ধপে নিমাইকে আত্মসম্পণ করেন নাই, তবু তিনি আসনে কোন 
রূমে বদিলেন না, বরং সেই আসন মন্তকে ধরিলেন। পরে নিমাই তাহাকে 
উত্তম করিয়া ভোজন করাইলেন, করাইয়া স্বহস্তে তাহার অঙ্গে চন্দন ও 
গলায় ফুলের মাল! দিলেন। নিমাই হরিদাসকে সেব। করাইলেন বটে, 
কিন্তু হরিগানও সেই মময় নিমাইর়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন । 

এইরূপে যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তীহার! যত বড়ই হউন ন। কেন, 
সকলে আসিয়া সেই তেইশ বংসরের ব্রাঙ্মণকুমারকে মন প্রাণ দেহ অর্পণ 
করিলেন। এই হরিদাপেক চরিত্র ম্মরণে ভুবন পবিত্র হয়। তিনি 
শ্রঅৈতকে দর্শন করিয়! তাহার চরণে পড়িয়াছিলেন। আধার শ্ীঅদ্বৈত 
২রিদাসকে লইয়! নবীন ব্রাহ্ষণকুমারের শরণ লইলেন। যেমন ক্ষুত্র নদী বড় 
নদীতে গ্রবেশ করে, আর বড় নদী এইরূপ অনেক ক্ষুদ্র নদীসহ সাগরে 
প্রবেশ করে সেইরূপ তখনকার বৈঞ্ণবগণের রাজা শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাল 


২৪৬ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া, সেই ব্রাঙ্গণবালক শচীনন্দনের চরণে আশ্রয় 
লইলেন। সেই মহাপ্রকাশের দিন অদ্বৈত ও হরিদাস সেখানে উপস্থিত । 

প্রভুর স্নান হইলে অতি সূম্ত্ম ধৌতবন্থে তাহার অঙ্গ মুছিয়। দেওরা 
হইল। তখন সকলে প্রুকে উত্তমবস্ত্র পরাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন । 
সেখানে পূর্বেই বিষুখট্া রাখ! হইয়াছে, আর উহাতে মনোহর দুগ্ধফেননিভ 
শষা। পাত। রহিয়াছে । নিমাই সেই খট্টায় বসিলেন। ঘরে পর্দ' দেওয়ায় 
অভ্যন্তরে একটু অন্ধকার হইয়াছে তবে তাহার অঙ্গের আভীয় ঘর গ্রার 
দিবার ন্তায় আলোকিত। অঙ্গের তেজ দিবাকরের স্তায় প্রথর হইলেও 
উহা লক্ষ চন্দ্রের কিরণের ন্যার স্ুুশীতল। যেমন সকলে অভিষেকানন্দে 
উন্মান্ত, গদাধর ভখন ফুলের মাল! ও ভূষণ প্রস্কত করিতেছেন। নিমাই 
থটায় বসিলে, তিনি তাহার মুখ তিলকে স্রশোভিত করিলেন । পরে 
তাহার মন্তকে ও গলায় ফুলের মাল, অঙ্গুলিতে ফুলের অঙ্গুবী, বাহুযুগলে 
ফুলের তোড়া দিয়। নিমাইকে সাজাইলেন। নিত্যানন্দ শিরে ছন্র 
ধরিলেন এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি চামর ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন। 

মনে ভাবুন, যদি অতি এশ্বধধ্যসম্পন্ন কোন মহারাজা হঠাৎ কোন 
দরিদ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েন, ভবে সেই কাঙ্গাল শ্রীমহারাজকে কিরূপ 
সেবা করিবে ভাবিয়া দিশেহারা হয় । সে ব্যস্ত হইয়া মাছুর পাতিয়া দেয়, 
আর ভগ্ন পাখা দ্বারা তাহাকে বাতাস দিতে থাকে । ঘরে যদি চিপিটিক কি 
মুড়ি থাকে, তবে উহ! আনিয়া সম্মুখে ধরে। তখন সেই মহারাজ যদি 
মহাশত্র ব্যক্তি হয়েন, তবে তিনি একথ! বলেন না যে, “ছিঃ ! আমি এরূপ 
মাছুরে কিরূপে বম্িব, কিংবা আমি মুড়ি কিরূপে খাইব ?” তাহা না 
করিয়। তিনি সেই মাছুরে উপবিষ্ট হরেন, হইয় সেই দরিদ্রকে বিশ্বাদ 
জন্মাইবার চেষ্টা কবেন যে, মাছুরে বসিয়া! তিনি বড় আরাম পাইত্েছেন। 
মেইরপ শ্রীভগবান্‌ অতি বড় মহাঁশয়। গুনিয়াছি দুর্বল জীবে তাহাকে 


জীবের ঘরে ভগবানের সেবা ২৭ 


যে সমস্ত সেবা করে, তাহা দেখিলে তাহার হৃদয় দ্রব হয় ও তিনি 
আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। 

আবার দরিদ্র বাক্তি ষদি ধনবান লোককে নিমন্ত্রণ করেন, তবে কি 
তিনি উহা গ্রহণ করেন না? তখন কি তিনি বলেন, “আমার অভাব 
কি যে তোমার বাড়ী ভোজন করিতে যাইব?” তিনি কি বাড়ীতে উত্তম 
দ্রব্য ভোজন করেন বলিয়৷ দরিদ্রের অন্ন গ্রহণ করিয়া মুখ বিকৃত করেন? 
ধ্নবাঁন ব্যক্তি যদি মহাশয় হেন, ভবে তিনি দরিপ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, 
আর ভাহার সেই সামান্য ভোজাত্রব্য গ্রহণ করিয়! অতিশয় কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করেন। কিন্তু যিনি যত বড় মহাশয় হউন, শ্ভগবানের ন্যায় মহাশয় 
ভ্রিজগতে আর কেহ নাই। সুতরাং জীবগণ তাহাকে ষথাসাধা সেবা 
করিলে, তিনি তাহাদিগকে ঘ্বুণ। করিয়া একথা বলেন না যে, “তোমরা 
আমার কি আর দিবে? এ সমুদার ত আমারই দ্রব্য ।” কারণ তিনি 
ত্রিজগতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা মহাশয়, মধুর-প্রকৃতি ও মধুর-ভাবী ॥ 

খষ্টার উপরে উত্তম শয্যায় নিমাই বসিয়া চন্ত্রমুখে মধুর হাসিয়া 
ভক্তগণকে শুধু যে ভয় দিতেছেন এরূপ নহে, একেবারে তাহাদের 
চিত্ত হরণ করিতেছেন। নিমাই যাহার পানে চাহিতেছেন, তাহার 
চিত্ত কাড়িয়া লইতেছেন। আর সেই ব্যক্তি আপন চিত্তকে তল্লাস করিতে 
গিয়া! দেখিতেছেন যে, খট্টায় খিনি বপিয়া আছেন, তিনি বাহিরেও বসিয়! 
আছেন, আবার তাহার হৃদয়ের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছেন। 

ভক্তগণ পরমাঁনন্দে ভাসিতেছেন। শ্রীভগবান্‌ সম্মুখে বসিয়া। সকলের 
তীহ্থাকে পৃজা করিতে ইচ্ছা হইল। তুলপী, চন্দন, ফুল, বন্ধ, স্বর্ণ, ধাতৃপাত্র 
দিয়া যাহার যেরূপ সাধ্য তিনি নেইরূপ পূজ। করিতে লাগিলেন। 

“পরম প্রকট রূপ প্রনুর প্রকাশ । 
দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ব দাস। 


২০৮ শ্রীমিয়-নিমাই-চরিত 


সর্বমায়! ঘুচাইয়া গ্র$ গৌরচন্দ্র। 

শ্রীচরণ দিলেন-_পৃজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥ 

দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে। 

তুলদী কমলে মেলি পূজে কোন জনে € 

কেহ রত্ব স্বর্ণ রজত অলঙ্কার । 

পাদপন্পে দিয়! দিয়! করে নমস্কার ॥ 

পটু, নেত, শুরু, নীল, হুপীত বসন। 

পাদপন্মে দির! নমস্ক'রে সর্বজন ॥'-_ চৈতন্যভাগবত। 

এইরূপে খত শত জনে শ্রীচরণে ফুল ঢালিতেছে, আর গলায় ফুলের 
মাল। দিতেছেন। শত শত জনে মন্ত্র পড়িতেছেন, কি স্তব করিতেছেন; 
কিন্ত পরম্পর্সের ছড়াছড়ি হইতেছে ন|। সর্ব্বাপেক্ষ। অদ্ভূত এই ষে, পরম্পরে 
কেহ কাহারও মংবাদ লইতেছে ন|। সকলেরই অচেতন অবস্থা। পার্থে যে 
তীহার সহচরগণ আছেন; তাহ। কাহারও লক্ষা নাই । সকলেই ভাবিহেছেন 
ঘরে কেবল তিনি অ!র শ্রীভগবান্‌ শুধু ত। নয়, তিনি ভগবানের দিকে 
চাহিয়া রহিয়াছেন* আর ভগবান্‌ তাহার দিকে চাহিয়া রহ্রাছেন। এত 
লোক যে কলরব করিতেছে, ইহ! কেহ শুনিতেও পাইতেছেন না; শত জনে 
কথ। বলিতেছেন, আর শতজনেরই সহিত যেন শ্রীভগবান্‌ কথ। বলিতেছেন। 
ধাহার যেরূপ ন্কুত্তি হইতেছে তিনি সেইরূপ গ্রভৃকে আহ্বঃন 

করিতেছেন । কেহ বলিতেছেন, প্রস্থ 1” কেহ বলিতেছেন “নাথ!” 
কেহ বলিতেছেন, “ঠাকুর !” কেহ ফুলের মালা হাতে করিয়া বলিতেছেন, 
“ফুলের মাল! ধর, গলায় পর ।"' তখন প্রন, তাহার গলায় বে মালা ছিল 
তাহা সেই ভক্তকে নিজ হস্তে পরাইত্ডেহেন, আর আপনি মস্তক অবনত 
করিয়] ভক্তকে মালা পরাইতে দিতেেছেন। কেহ দৌড়িয়া বাজার হইতে 
একখানি উত্তম পটুবস্তু ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীনিমাইকে উহ! দিয়! 


গ্রহুর পূজা ২৩০ 


সেই ভক্ত বলিতেছেন, “এই বন্ধ পরিধান কর।£ নিমাইয়ের পরিধানেও 
পটটবন্ত্র। তিনি সেই বন্্পানি পরিধান করিতেছেন, আর পরিধেয় বন্্রধানি 
সেই ভক্তকে দিতেছেন। ভক্ত সেই বন্ত-প্রসাদ পাইনা মন্তকে কবিয়া 
নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে ভক্তগন যেমন উপহার দিতেছেন, তেমনি 
উপহার পাইতেছেন। যেমন উপহার উপস্থিত হইতেছে, প্রস্থ অমনি উহা 
বিতরণ করিতেছেন । শ্রীভগব'ন্‌ কাহারও নিকট খণী থাকিতেছেন না। 
অনেকে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, নিবেদন করিয়াও, 
দিতেছেন। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা যে, ্লীভগবান্‌ তাহাদের সাক্ষাতে উ্া 
ভোজন করেন। তখন নিমাই হাত পাতিয়া আহার চাহিলেন, আর 
ভক্তগণ যেন বাচিলেন। এ পর্যন্ত কিরূপে ভগবাণ্রে সেবা করিবেন 
ভাবিয়। না পাইয়। সকলে ব্যাকুল হইরাছিলেন। তখন তাহাকে ভক্তগণ 
খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রহ্থব ভোজন করিবেন গুনিয়া অনেকে নগরে 
দৌড়িলেন। যিনি যে ভাল দ্রবা পাইলেন, অমনি ভাহা শ্রস্থুর নিমিত্ত 
ক্র করিলেন। জোগ্ঠমাস, ফলের অভাব নাই; আবার নদীয়া নগরে 
সন্দেশ, দুগ্ধ, ক্ষীর, দধি, ছানার ও অভাব নাই। যদিও নারিকেল 
তত সুলভ নয়, তবুও জোষ্ঠধাসের ছুই প্রহরের' সমর নারিকেলের জলে, 
শর্করা মিশাইয়া প্রভুকে পান করাইতে সকলেরই ইচ্ছা হইতেছে। এই 
নিমিত্ত শত শত ডাব উপস্থিত। উত্তম স্ুপন্ক কত শত চাপা কলার 
কাদি, ঝুড়ি ঝুডি আম ইতাদি আনা হইল। বল। বাহুল্য শ্রীবাসের ঘর 
এইরূপে পুরিয়া গেল। ঘিনি যাহা আনিয়াছেন, তাহার ইচ্ছা প্রন্থুকে 
উহ সমুদার খাওয়াইবেন; প্রত একটুও রাখিতে পারিবেন না ”_রাখিলে 
ভক্ত মাথা কুটিয়া মরিবেন। একজন আম কাটির। প্র্থুর হন্ডে দিলেন, প্রস্ু 
ডাহা খাইলেন । একজন একটি ক্ষীরের পাত্র ধরিলেন, প্রত খাইলেন ।, 
একজন পাথরের বাটি করিয়া ডাবের জল দিলেন, গ্র£ পান করিলেন ৯ 


১০ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


এখন বিবেচনা করুন, ভগবান্-কাচ-কাচন সহজ ব্যাপার নহে। নিমাই 
শুখন ভগবান্‌, কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেন না) 


“দেখির! প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ। 
দশ বার পাচ বার দেয় কোন দাস ॥১--তন্তভাগবত। 


মনে ভাবুন, শ্রীভব!ন্‌ বগি]! ভক্তগণ পরিবেষ্টিত । একজনের দ্রবা 
'লইবেন, আর একজনের লইবেন না,--ইহা সম্ভব নয়। তিনি ত জগন্নাথ ? 
সকল জগতের নাথ? কাজেই শ্রীনিমাই কাহাকেও “না” বলিতে পারেন 
না। আবার একজন সন্দেশ খাওয়াইর়া পরে আম দিতেছেন। মানুষে 
কি মিষ্টি খাইয়া টক খাইতে পারে । আমবা তোমরা হইলে বলিতাম, 
“আমাকে ক্ষমা দাও, আমি আর খাইতে পারি না”, কি “এই মিষ্ট 
খাইলাম, আবার কিরূপে আম খাইব? আমাকে কত খাওয়াইবে? 
মামার উদরে কত ধরিবে ?” কিন্তু ভগবান, যিনি বিশ্বস্তর, তিনি কিরূপে 
বলিবেন, “আমি আর খাইতে পারি না?” আবার ভক্ত কোন দ্রব্য 
হাতে দিলে তাহা তিনি কিরূপে ফেলিয়া দিবেন? তাহা হইলে তাহার 
ভঞ্তবংসল নামে কলঙ্ক হয়; শুতরং যিনি ধাহা। দিতেছেশ, নিমাই 
পেনুগায় ভোজন করিতেছেন । যথা চৈতন্তভাগবতে__ 
সহ সহম্্ ভাণ্ডে দণি ক্ষীর ছৃপ্ধ। 
সহঅ সহস্র কান্দি কল! কত মুদ্গ ॥ 
কতেক বা সন্দেশ কতেক বা ধল মূল। 
কতেক সহস্র বাটা কর্পৃর তাশ্বল 
কি অপূর্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র ৷ 
কেমন খায়েন নাহি জানে ভত্তবুন্দ |” 
কোন ভক্ত সেখানে উপস্থিত না থাকিলে শ্রীভগবান্‌ তাহাকে 
বাকাইয়া আনিতেছেন। কখন আপন্দে পরিপূর্ণ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া 


আছেন, কিছুই করিতেছেন না, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না 


ভগবানের মধুর ভাব ২১৯ 


এবং কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতেছেন না। তখন ভক্তগণ ধাহার যাহা 
ইচ্ছ। করিতেছেন। আনন্দে পরিপূর্ণ বলি কেন? না, ধাহারা বদন 
দেখিতেছেন তাহারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই বন্ত, ষিনি বিষুখট্রায় 
বসিয়া আছেন, ইহার কোন ছুঃখ নাই, কেবল আনন্দ। আর সে আনন্দের 
ক্ষয় নাই, অন্ত নাই। ভক্তগণ দেখিতেছেন, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গের উপর 
তরঙ্গ আইসে, সেইরূপ প্রভুর বদনে আনন্দের উপর আনন্দের তরঙ্গ. 
আসিতেছে, আর সেই আনন্দে, যেন তিনি টলমল করিতেছেন । তাহাতে 
বোধ হইতেছে, যেন তিনি কত আদরের ধন? আর তিনি ষে আদরের 
ধন তাহা তিনি জানেন। কখন মুবুলীর রব করিতেছেন, আর ভক্তগণের 
প্রেমানন্দ ধারা পড়িতেছে। যখন ভগবন্‌ কোন কথা বলিতেছেন” 
তখন দকলে নীরব হইয়া কাণ পাতিয়া শ্রবণ করিতেছেন। সে কথা! 
সঙ্গীত হইতেও মধুর | 

মহাগ্রকাশের দিনে শ্রীভগবানের যে আনন্দ প্রকাশ হয়, ইহা কবি 
কর্ণপুর তাহার নাটকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । অনেকে ভাবিতে, 
পারেন যে, শ্রীভগবান্‌ বপিয়৷ বসিয়া কি করেন? তীহার নিদ্রাও নাই, 
আর কোন কার্ধ্যও নাই, তবে তিনি দিন যাপন কিরূপে করেন? কেহ 
একথাও ভাবিতে পারেন যে, জীবগণ পরকালে যাইয়৷ কিরূপে সময় যাঁপন 
করে? শ্রীভগবানের যে কিরপে দিন যায়, মহাপ্রকাশের দিনে তাহার 
কতক আভান ভক্তগণ পাইলেন। ত্বাহার! দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগরান 
রূপে আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতেছেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে». 
আর যেন সেই তরঙ্গ শ্রীভগবান্‌কে ভাসাইয়! লইয়া যাইতেছে । 

ভক্তগণ যেন চিরদিনের সুহৃদ পাইলেন! শুধু তাহাও নয়, যেন 
চিরদিনের হুহৃদ হারাইয় গিয়াছিলেন, তাহাকে আবার পাইয়াছেন। শুধু, 
তাহাও নয়, ভক্তগণ দেখিতেছেন, সম্মুখের বন্তটি বড় চিত্তাকর্ষক, বড় 


১২ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


চক্ষু ও ইন্জিয়ের তৃথ্ধিকর। বস্তটির আপাদমন্তক সুগঠিত, সাম ও 
'লাবণো আবৃত । আবার দেখিতেছেন, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ নিখুত ও 
অনোহর। সেই নিমিত যখন যে অঙ্গে দৃষ্টি পড়িতেছে, চক্ষু সেইখানেই 
খাকিতেছে, অন্ত দিকে যাইতে চাহিতেছে না। সকলে ভাবিতেছেন, 
কোন্‌ কারিগর এ অপরূপ ছবিটা আকিল?" শ্রীঅঙ্গ দিয়া এমন সুগন্ধ 
বাহির হইতেছে যে, উহাতে নাসিকা মাতিয়া উঠিতেছে। 

ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে, এতদিনে তীহাদের ইন্ত্রিয সকলের সফলতা 
হইল। অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ লোকে বুঝিলেন যে, শ্রীগবান্‌ জীবকে যে 
পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তাহার! বুঝিলেন যে, জীবগণ 
'াহাকে আম্বাদ করিতে পারিবে এই নিমিত্ত তাহাদিগকে এ পঞ্চ ইঞ্জিয় 
দিয়ছেন। সামান্য দ্রব্য আম্বাদের নিমিত্ত উহ! নহে। সামান্ দ্রব্যে 
ইন্জ্ির উদ্রেক করে, তৃ্ হয় না। 

এমন সময় প্রভু কথ! কহিলেন । নে কথার এন্ূপ মোহিনী শক্তি যে, 
সকলের চিত্ত বিমোহিত হ্ইল। তাহাতে কি হইতেছে? না, প্রতুর 
প্রত্যেক অঙ্গের রূপে ও বিধির গুণে নানাদিকে টানিয়া তাহাদিগের 
হৃদয়কে ছিন্র-বিচ্ছিন্ন করিতেছে । ভক্তগণ নানাবিধ সেবা করিতেছেন 
কিন্ত মনের সাধ মিটিতেছে না। তই কেহ বারশ্বার প্রণাম, কেহ বায় 
ব্ক্গন, কেহ চরণ স্পর্শ করিয়া বিবিধ স্থখ অন্থভবৰ করপিতেছেন। কেহ 
কেহ ফুলের মাল! পরাইগা কেহ ফুল ফেলিয়া! মারিয়া, হৃদয়ের অগ্নি নির্বধাণ 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন । আবার কেহ বা স্থৃন্থরে শ্তব করিতেছেন। 
একেহ ভাবিতেছেন, কিরূপে প্রাণনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় 
জুড়াইব। কেহ ভাবিষ্চেছেন, কেমনে তাহার গলাটি ধরিয়া মুখচুম্বন করিব। 
কাহারও বা আনন্দ উলিয়া উঠিতেছে এবং আনন্দ সন্বরণ করিতেন! 
"পারিয়া নানাবিধ ভঙ্গিতে প্রকে দেখাইয়া দেখাইয়া নৃত্য করিতেছেন । 


ভক্তগণের সহিত কথাবাত্ব ২১৩ 


প্র, শ্রীবাসকে ডাকিয়। বলিলেন, শ্রীবাস, ভোমার মনে পড়ে 
দেবানন্দের বাড়ীতে শ্রীমন্ভাগবত শুনিতে গিশছিলে, আর তোমার 
প্রেমানন্দ ধারা দেখিয়া দেবানন্দের কঠিন শিশ্তগণ তোমাকে বাড়ীর 
বাহির করিয়া দিয়াছিল?” এইরূপ সফল কাহিনী যাহ শ্রীবাস ব্যতীত 
আর কেহ জানিতেন না, তাহা ক্রমে বলিতে লাগিলেন। তার পর 
বলিলেন, শ্রীবাস, আমি তোমাকে যখন প্রাণদান করি, ভখন নারদ মুনি 
তোমার শরীরে প্রবেশ করেন। তুমি নারদ, তাহা কি উুলিয়া গেলে?” 

শ্বাস এই সকল শুনিতেছেন, আর মহানন্দে স্তব করিতেছেন । 
তারপর শ্রীঅদ্বিতকে বলিতেছেন, “মনে পড়ে, তুমি গীতায় যে শ্লোকের 
গর্থ বুঝিতে না পারিয়! উপবাস করিয়াছিলে, তোমাকে স্বপ্লে দেখা 
দ্যা ধলিয়াছিলাম, তুমি চিন্তিত হইও না, আমি অগ্ত তোমার সেই 
্নোকের প্রত পাঠ বলিতেছি। ইহার প্রকৃত পাঠ দর্ববতঃ পাণিপাদাস্তঃ | 

সমস্ত শ্লোকটি শ্রবণ কর তাঁহ! হইলে বুঝিতে পারিবে । বথাঁ_ 

“সর্বত; পাণিপাদাস্তঃ পর্ববতোক্ষি শিরোমুখং | 

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥” 

এইরূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন ভক্তগণ একেবারে আনন্দে উন্মত্ত 
₹ইলেন। যদিও বহুতর দীপ জালা হইল, কিন্তু শ্রীভগবানের অঙ্গের 
“ভ্রাতিতে সে দীপগুলি টিপ টিপ করিতে লাগিল। ষে অঙ্গের শীতল 
শবাভা দিবাভাগে স্র্যের তেজে মৃদু দেখাইতেছিল, রজনীতে উহা গুক্ফুটিত 
হইল। দর্্ষণে নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়াছিলেন? তাহার ও অন্থান্ 
হক্তগণের অঙ্গে-কাহার মৃছুরূপে, সুছৃতররূপে, আবার কাহার ৭ 
তেজন্করূপে- আলোক বিরাজিত হইতেছে। আবার গৃহমধাস্থ দ্রব্য 
মকল হইতেও নানাবিধ আলোক বিকশিত হইতেছে । তখন সকলে 
আরতি করিতে প্রবৃস্ত হইলেন। দুপ দীপ জালিয়৷ আরতি করিবেন, 


২১৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


এমন সময় শ্রীবাসের মনে একটি ভাবের উদয় হইল । তিনি ভাবিতেছেন 
যে, এ আরতি প্রন্থুর মা শচীদেবী। আসিয়া করিলেই ভাল হয়। তখন 
তিনি লীঅছৈতকে বলিতেছেন, “গোসাঞ্চি! শচীঠাকুরাণীর আমাদের 
প্রতি বড় ক্রোধ! তাহার মনে বিশ্বাস, তাহার পুত্রটি বড় ভালমান্ধ ও 
নির্বোধ, আমরা সকলে জুটিয়া নাচাইয়। গাওয়াইয়! তাহাকে পাগল 
করিলাম। এখন তাহাকে আনিয়া, তাহার পুত্র কেমন ভালমানয 
নির্বোধ, তাহা দেখান যাউক। তাঁহার পুত্রকে দেখিলে শচীদেবী তাহার 
উপর আর পুত্রজ্ঞান থাকিবে না, আমাদের উপরও আর তিনি রাগ 
করিবেন না।” অছৈত বলিলেন, “ভাল পরামর্শ করিয়াছ, শীঘ্ব তাহাকে 
লইয়া আইস।” তখন শ্রীবাস শচীকে ডাকিয়। আনিয়া তাহার পুত্র থে 
ঘরে আছেন, সেই ঘরে লইয়! গিয়৷ বলিলেন, “দেখ, তোমার পুত্র দেখ ।” 
শচী দেখিতেছেন, তণহার নিমাই বটে, তবে নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন্ী 
স্বয়ং শ্রীভগবান্! ইহা দেখিয়া শচী হুখী না হইয়া কাতর হইলেন। 
তাঁহার কাতর হইবার অনেক কারণ ছিল। যখন বুঝিলেন যে, নিমাই 
তাঁহার পুত্র নহেন, তখন চারিদিকে শুন্তময় দেখিতে লাগিলেন । চিরদি 
পুত্রটিকে লালন পালন করিয়াছেণ, এখার আর কেহ নাই, আর পুত্র 
রূপে গুণে অতুলা । কাজেই তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। 
এখন দেখেন যে, সেই প্রিয় বস্তাটি তাহার নিজস্ব ধন নহে, ব্রিজগতে; 
সকলেই তাহার উপর দাবী রাখে । সেটা বহুবল্লভ। তিনি পুত্রের এ 
মাত্র সম্বল নহেন, পুত্রটর সম্থল ব্রিজগতের তাবল্লোক। একে দে: 
চিরদিনের হৃদয়ের প্রাণ পুত্তলিটি চলিয়া যাইতেছে, আবার দে 
শ্রীভগবান্কে পুত্রভ্রমে নানারপে শানন করিয়াছেন,_-এইরূপ বিবি 
ভাবে অভিভূত হইয়া, শচীদেবী একেবারে জড়বৎ হুইয়! পড়িলেন। 
তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, “ভগধান্! এই যে জগজ্জননী, 











শচীদেবীকে প্রেমদান ২১৫ 


তোমাকে দর্শন করিয়! নানাবিধ ভাবে কুষ্তিত হইয়াছেন। কিন্তু তুমি রুপা 
করিয়া ই'হার গর্ভে জন্ম লইয়াছ, অতএব ইহাকে ডাকিয়া সম্ভাষণ কর ।” 
তখন শ্রীনিমাইয়ের মুখে ঈষৎ হাশ্যময় বিরক্তির চিহ্ন দেখ! গেল। 
তিনি মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন; “ইনি আমার প্রসাদ পাইবার 
যোগ্য নহেন। কারণ, তোমরা আমাকে পাগল করিতেছ বলিয়া, ইনি 
দিবানিশি তোমাদের ন্যায় আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধ। করিয়াছেন। 
যিনি আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করেন, তাহার গর্ভে জন্ম লইলেও আমি 
তাহাকে প্রগাদ করিতে পারি না।” 
ইহাতে অদ্বৈত বলিতেছেন, “প্রভু, এ তোমার কি বিচার? জননী 
তোমার বাৎসল্য প্রেমে অন্ধ হইয়া আমাদের প্রতি বিরক্ত হইতেন, 
সেও কি তাহার অপরাধ হইল ? 
তখন শ্রীবাস শচীর কর্ণে বলিতেছেন, “যাও, শ্রীভগবানকে প্রণাম 
করিয়া এই সময় তাহার প্রসাদ আহরণ কর।” শচী ভয়ে ইতস্তত: 
করিতেছেন। তখন শ্রীবাস একটু অধৈধ্য হইয়া! বলিতেছেন, “বিলম্ব কর 
কেন? ইনি ভোমার পুত্র নহেন, দেখিতেছ না? যাও, শীগ্র প্রণাম কর।” 
তখন সেই বৃদ্ধা-রমণী শচী, গললম্ীকৃতবাস হইয়া, যাহাকে তিনি নিজ 
পুত্র বলিয়া জানিতেন, সেই শ্রীনিমাইয়ের চরণে পতিত হইলেন ! 
নিমাই তখন তাহার কঠিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রসন্ন বদনে 
শ্রীশচীর মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া বলিলেন, “তোমার বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় 
হউক ।” যথা ঠৈতন্তচরিতে _ 
ইত্যুক্তে সতি সহসা মহাশয়োইস্তা- 
যুদ্ধ, শ্ীযূত পদপন্ধজং স নাথঃ। 
আধায় প্রাধিত কপস্তথৈব তস্থৈ 
কাকুণ্যং পরিকলয়ন্ন, বাচ হৃষ্টঃ ॥ 
১ম--১৭ 
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ভগবানের এই আশ্বাসিত বাক্য শুনিয়া! শচী উঠিয়া! দীড়াইলেন, এবং 
দেবকী সম্ভোজাত শ্রীন্কঞ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ষে শ্লোকটা বলিয়াছিলেন, সেই 
শ্লোকটি বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন, যথা 

তথা পরমহংসানং মুনীনামমনাত্মনাম্‌ 
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্ঠেমহি স্টিরুঃ ॥ 

বলা বাহুল্য শচী লেখাপড়া জানিতেন না। উপরি উক্ত শ্লোক 
পড়িয়া শচী আনন্দে নৃতা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভগবানের ইঙ্গিত 
পাইয়! ভক্তগণ প্রীশচীকে অনেক যত্বে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত ও শাস্ত করিলেন; 
যখন যুবতীগণের মন্তকে শ্রীপাদ দিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন, “তোমাদের চিত্ত 
আমাতে হউক”, তখন নিমাই কি অন্ত কেহ কুন্ঠিত হয়েন নাই। এখন 
নিমাই যে সাতটি বৎসরের বৃদ্ধা জননী শচীর মস্তকে শ্রীপাদ প্রণন 
করিলেন, ইহাতেও তিনি কি অন্ত কেহ কুষ্টিত হইলেন না । কারণ, 
যখন শ্রীনিমাই যুবতীগণকে বর প্রদান করেন, তখন তিনি একজন সামান্ 
নবীন পুরুষভাবে উহা! করেন নাই ! যখন তিনি বর প্রদান করেন, তখন 
তিনি শ্রীভগবান, সর্ধজগতের গ্রধান। আর সেইরূপে, যখন তিনি শ্রীশচীর 
মস্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি উহা! শচীনম্দন ভাবে করেন নাই 
তখন তিনি সকল জগতের পিতা, শচীরও বটে। 

ভক্তগণ শচীদেবীকে তীহার পুত্রের আরতি করিতে অন্নরোধ 
করিলেন । তখন শচী শ্রীচরণম্পর্শে প্রেমধম পাইয়া, নির্তয় ও আনন্দোন্সন্ত 
হইয়াছেন। শচী আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সঙ্গীগণকে ডাকিলেন। 
শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী প্রভৃতি মহিলারা আসিলেন। ভক্তগণ কেহ 
আরত্রিকের গীত গাহিতে লাগিলেন, কেহ ম্দঙ্গ, শঙ্খ, মন্দিয়া, করত'ল 
বাজাইতে লাগিলেন । আর স্ত্রীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই 
“মহাপ্রকাশ” সাত প্রহর ছিল। ভক্তমাত্রেই ইহা দর্শন করিয়াছিলেন 


শ্রীধরের প্রতি ₹ুপা ২১৭ 


প্রপিদ্ধ পদকর্তা বান্থ, মাধব ও গোবিন্দ তিন ভাই একত্র হইয়া! এই 
মহা প্রকাশ দর্শন করেন, এবং তাহারা চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার 
আমূল বৃত্তান্ত “মহাপ্রকাশ”' নামক পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা £-- 
তান্বল ভক্ষণ করি বমিল! সিংহাসনে । 
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥ 
'পঞ্চদীপ জালি তি'হ আরত্রি করিল। 
নিশ্শ্ছন করি শিরে ধানছুর্ববা দিল ॥ 
ভক্তগণ সবে করে পুষ্প বরিষণ। 
অছৈত আচার্য দেন তুলসী চন্দন ॥ 
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে। 
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে ॥ 
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা ॥ 
গোবিন্দ মাধব বানু প্রেমেতে ভাসিল! ॥ 
আরব্রিক হইলে নিমাইয়ের ইচ্ছাক্রমে ভক্তগণ শচীকে বাড়ী 
পাঠাইলেন। তখন শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, গ্শ্রীধরকে লইয়া আইস ।” 
ভক্তগণ জিজ্ঞাস করিলেন, "'শ্রীধ৫র কে?” প্রত বলিলেন, যে শ্রীধর 
তাহাকে কলাপাতা ও খোলা! যোগাইয়া থাকেন। কয়েকজন ভক্ত অমনি 
ছটিয়! গেলেন। সেই চঞ্চল ব্রাহ্ষণকুমার, যিনি তাহার সঙ্গে কলার পাতা 
লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, শ্রীধর আর তাহাকে তখন দেখিতে পান না । 
শুনিয়াছেন, তিনি পরম ভক্ত হইঞছেন। ইহাঁও শুনিয়াছেন, তিনি ম্বরং 
শ্রীকৃষ্ণ । কিন্ত শ্রীধর অতি ক্ষুত্র ব্যক্তি, সাহম করিয়া দেখিতে আনিতে 
পারেন না। নিশিষোগে শ্রীধর বলিয়! উচ্চৈংম্বরে নাম জপ করিতেছেন, 
এমন সময় কয়েক জন ভক্ত আসিয়া তাহাকে বলিলেন, “শচীর উদরে 
প্রীক্চ জন্ম লইয়াছেন। অস্ত গুকাশ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন।” 


২১৮ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


দরিদ্র প্রীধর খোল! বেচেন, শ্রীনবন্ীপে ব্রাঙ্গণ পঙ্ডিতের স্থানে তিনি 
নিতাস্ত দ্বণ্য ব্যক্তি। তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ ডাকিতেছেন, ইহা ভাবিয়া আনন্দে 
মুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। 

তখন ভক্তগণ বেগতিক দেখিয়া সকলে তাহাকে ধারাধরি করিয়ঃ 
লইয়া চলিলেন। নদীয়ার অন্ত লোকে দেখিয়া অবস্ত কৌতুক করিতে 
লাগিল। কিন্তু তাহাতে শ্রীধরের বাহক-ভক্তগণের কি? পরমানন্দে 
তাহাদের তিলমাত্র বাহাপেক্ষ। নাই। এইরূপে শ্রীধরকে সকলে ধরিয়! 
নিয়! প্রহর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। 

তখন প্রভু বলিতেছেন “ওহে শ্রীধর ওঠ । তোমার প্রতি আমার 
বড় স্সেহ। তাহা না হইলে তোমার ভ্রব্য কেন কাড়িয়া লইব। 
আমাকে দর্শন কর।” শ্রীধর সেই মধুর বাক্যে চেতন পাইলেন। চেতন 
পাইয়৷ দেখেন যে, তাহার সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার বটে । দেখিতে দেখিতে 
সেই নিমাই শ্রীধরের নিকট শ্থামনুন্দরের রসকৃপ হইলেন। শ্রীধর 
দেখিতেছেন যে, কত কোটা দেবদেবী তাহাকে স্ততি করিতেছেন। 
শরীরের আবার অচেতন হইবার উপক্রম হইল, এমন সময় প্রভু তীহার 
সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। প্রত বলিতেছেন, “তুমি চিরদিন দুখ 
পাইয়াছ, এখন আর তোমার ছুঃখ থাকিবে না।” শ্রীধর করজোড়ে 
বলিতেছেন, «প্রভু, তোমার দোষ নাই। আমি মূর্খ, নিজদোষে ফাকিতে 
পড়িয়াছি। তুমি না আমাকে বার বার নিজ পরিচয় দিয়াছিলে ? 
তুমিই ত আমাকে বলেছিলে, তুই যে গঙ্গাপুজা করিস, আমি তার 
বাপ? তবু আমি মুঢমতি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।” তখন 
নিমাই বলিতেছেন, “তুমি আমাকে না চিনিতে পার, আমি তৌমাকে 
বরাবর চিনি।” 

শ্রীধর বলিতেছেন, “আমার খোল বেচা সার্থক হইল। কুজা তুলদী; 


শ্রীধরের প্রার্থন! ২১৪৯ 


ছন্দন দিয়া তোমার চরণ পাইয়াছিল, আমি কলার খোল দিয়! তোমার 
পাদপল্স দর্শন করিলাম । 

শ্রীভগবান্‌ ইহাতে হাপিয়! বলিলেন, “শ্রীধর ! তুমি ঠিক কথা বল 
নাই। তুমি আমাকে খোলা ও পাতা কবে দিয়েছিলে? আমি না 
কাড়িয়! লইয়াছিলাম ? কিন্তু করি কি, তুমি কোন মতে দিবে না। 
স্ববে তুমি নিশ্চিত জানিও, আমি ভক্তের দ্রব্য এইব্ূপে চিরকাল কাড়িয় 
লইতে থাকি। আযার মনে পরব বিশ্বাস ষে, ভক্তের দ্রব্যে আমার সম্পূর্ণ 
অধিকার আছে। এখন শ্রীধর শ্ুন। তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ। অন্য 
তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি দিব, দি তোমার দারিদ্র্য ঘুগাইব।” 

প্রীধর বলিলেন, "অষ্টসিদ্ধি নিয়া কি করিব? আমি মহাজনকে 
পাইয়াছি, আমি ধন কেন নিব?” তখন প্রত বলিতেছেন, “তুমি- 
চিরদিনের দরিজ্র, তুমি যদি অষ্টসিদ্ধিরূপ প্রসাদ না লও, আমি তোমাকে 
একটি সাম্রাজ্যের রাজা করিব। তাহ! হইলে তুমি পরম স্থখে থাকিবে ।” 

প্রীধর বলিতেছেন, “ঠাকুর আমি রাজা চাহি না। আমি অন্যের 
উপর গ্রভুত্ব করিতে চাহি না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না।” 

তখন প্রভু বলিতেছেন, “মে কি? আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারে 
না। তোমাকে অবশ্য বর মাগিতে হইবে ।” 

তখন শ্রীধর বলিতেছেন, “আমি ত খুঁজিয়। পাই নাকি বর মাগিব। 
তবে ধদি তোমার আজ্ায় বর মাগিতে হয়, তবে এই বর দাও যে, যেই 
চঞ্চল পরমসুন্দর প্রভৃতশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার, আমি দুর্বল বলিয়া 
আমার হাতের খোলা পাতা জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেন আর 
কোন্দল করিতেন, তিনি চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া, এখন নিশ্চল হইয়া, 
গ্মামার হৃদয়েশ্বর হইয়া থাকুন 1” 

ভক্তগণ শ্রীধরের প্রার্থনা শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন । 


২২, প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


তখন প্রছই বলিতেছেন, “তুমি দরিদ্র, কাঙ্গীল, সমাজে দ্বণিত, আমি 
তোমার সম্মুখে । আমার কথা অব্যর্থ, তুমি জান। আমি অষ্টসিছি' 
দিলাম, তুমি লইলে না! সাম্রাজ্য দিতে চাহিলাম, লইলে না। তুগি 
ভক্ত, এ সমুদায় তুচ্ছ দ্রব্য কেন লইবে? তুমি এ সমুদায় লইবে না, তাহা 
আমি জানি। আমি ত তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম না, জীবগণকে 
আমার ভক্জের মাহাত্ম দেখাইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রলোভন দেখাইলাম । 
এখন আমিই তোমাকে বর দিতেছি,-আমাতে তৌমার প্রেম হউক।” 

এই কথা বলিবামাত্র শ্রীধর মৃচ্ছিত হইয়! ভূতলে পতিত হইলেন । 

তখন শ্রীভগবান্‌ মুরারিকে ডাকিলেন। মুরারি সভয়ে দুরে ছিলেন, 
এখন অগ্রবর্তী হইলেন। অগ্রবর্তী হইয়া! দীঘল হইয়া! চরণে পড়িলেন ) 
মুরারি দীনতার খনি। শুধু তাহা নহে, যেমন ভক্ত, তেমন পরোপকারী। 
মুরারির দোষ তাহার একটু জ্ঞানের দিকে টান। প্রত বলিতেছেন, 
“মুরারি ! তুমি অধ্যাত্মচচ্চা ছাড়িয়া দাও ।”” তখন মুরারি মুখ না তুলিয়া 
বলিতেছেন, “আমি অধ্যাত্মচর্চা কিরূপে করিব? কাঁর কাছে শিখিব ?*” 
তখন নিমাই একটু অত্বৈভকে ইত্িত করিয়। বলিলেন, “কেন, তু 
কমলাক্ষের সঙ্গে চ্চা করিয়া থাক ।” কমলাক্ষ শ্রীঅদৈতের নাম। 
ইহাতে অদ্বৈত তাহার প্রতি একটু কটাক্ষ দেখিয়া বলিতেছেন, “প্র! 
অধ্যাত্মচ্ঠা কি ভাল নহে?” শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, “অধ্যাত্মচচ্চা ভাল 
কি মন্দ তাহা আমি বলিতেছি না, তবে অধ্যাত্মচচ্চা করিলে আমাকে 
পাইবে না, অধ্যাত্মচচ্চার ফল আমি নই।” ইহার তাৎ্পধ্য এই যে, 
ধাহার! তেজ প্রভৃতি ধ্যান করেন, তাহাদের সচ্চিানন্দ বিগ্রহরূপে যে 
মধুময় ভগবান্‌ তাহা! প্রাপ্তি হয় না। কারণ, শ্রীভগবানকে যিনি যেরূণে 
ভজন1 করেন, তিনিও তাহাকে সেইরপে ভঙ্জিয়া থাকেন। এই কথ! 
শুনিয় শ্রীঅছৈত ভয়ে নীরব হইলেন। 
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তখন শ্রীনিমাই মুরারিকে আবার বলিতেছেন “তুমি অধ্যাত্চর্চা 
কর এ বড় আশ্কর্য্য, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ হন্গমান। মুরারি, এখন মস্তক 
উঠাইয়া তুমি আমার প্রতি চাও।” মুরারি মস্তক উঠাইলেন। মুরারির 
ভজন সীতারাম। মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে, বিষুখট্ায় আর নিমাই 
নাই-শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া, বামে সীতা । লক্ষণ ছত্র ধরিয়াছেন, ভরত 
শক্রত্স চাঁমর ব্জন করিতেছেন। মুরারি ইহা দন করিয়া অচেতন 
হইলেন। ফল কথা ধাহার যিনি ইষ্টদেবতা তখন ভক্তগণ নিমাইকে 
সেইরূপ দেখিতেছেন। শ্রীধর দোঁখলেন, শ্রীরু্ণ বসিয়া, মুরারি দেখিলেন 
জীরাম বসিয়! 

তখন “হরিদাস” “হরিদাস"" বলিয়। গ্রন্থ ডাকিলেন। হরিদাস পিঁড়ার 
উপুর হইয়া পড়িয়া! আছেন। হুরিদাসের ন্যায় দীন জগতে আর নাই। 
যদিচ সর্ব্বোচ্চ, তত্রাচ আপনাকে সরল ভাবে অধমের অধম ভাবেন। 
প্রহ্থ বলিতেছেন, “হরিদাস এস আমাকে দশ'ন কর।” হরিদাস বাহির 
হইতে বলিতেছেন "প্রস্থ আমাকে ক্ষম৷ কর । আমাকে কেন এত পা 
করিতেছ? আমি ভোমার এত কৃপার উপযুক্ত নহি। তুমি আমাকে 
ধত রূপা করিতেছ, ততই আমি কিরূপ অধম তাহা বুঝিতেছি।” যাহারা 
ভাল হইন্না আপনাদিগকে অধম ভাবেন শ্রীভগবান তাহাদিগকে বড় 
ভালবাপেন। ভগবান আবার বলিতেছেন “হরিদাস তোমার দৈন্যে আমি 
বড় ছুখ পাই। তুমি এস, আসিয়৷ আমাকে দরশশন কর।” তখন 
হরিদাসকে সকলে ধরিয়া সম্মুখে লইয়া গেলেন। 

হরিদাস যাইয়! শ্রীচরণ হইতে দূরে দীঘল হুইয়। পড়িলেন। প্রন 
বলিতেছেন “হরিদাস! বর মাগো!” হরিদাস বলিলেম, “প্রনথ ! তুমি 
আমার গ্রতি! তুমিই আমার দয়াল। আম! হেন পতিতকে দয় কর। 
তুমি তক্তবৎসল, কিন্তু আমি ভক্ত নহি। তুমি দীনদয়াল, কিন্তু আমি 
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দীনও নহি, অভিযানে আমার অন্তর পরিপূর্ণ। তবু তুমি অহেতুক দয়া 
করিয়া থাক। এখন তুমি সেই গুণে, আমি ষে বিষকুপে পড়িয়া আছি, 
তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর ।” 

প্রভু বলিতেছেন, “আমি তোমার দীনতায় তোমার নিকট চিরঞখণী। 
এখন তুমি বর প্রার্থনা কর আমি তোমার সমুদায় ছুঃখ মোচন করিব ।” 

হরিদাস বলিতেছেন, 'প্রন্থ! যদি আমাকে আরও রুপা করিতে 
ইচ্ছা হইয়া থাকে ,তবে তাহাই হউক । আমার বলিতে ভয় হয় । অভিমান 
যেন আমার দয় স্থান না পায় । আমাকে দীন কর, তাহা হইলে তোমার 
কপ! পাইবার উপযুক্ত হইব। প্রভূ! যদি তুমি আমাকে বর দিবে তবে 
যেন আমার ভাগো তোমার ভক্তের প্রসাদ মিলে ।* 

হরিদাসের প্রার্থনা শুনিয়া সকলে “জয় হরিদাস” “জয় শচীনন্দন" 
বলিয়া উঠিলেন। এই জযধ্বনির হেতু একবার অস্ভব করুন। মনে 
ভাবুন, শ্রীভগবান সম্মুথে ! তিনি বর দিবার নিমিত্ত বিনয় করিতেছেন । 
কিন্ত ভক্তগণ লইতেছেন না। এরূপ যদি কেহ করেন, তিনি'আযাদ্র 
স্তায় মনুষ্য নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ তাহাই করিতেছেন। পাঠক 
মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আপনার কতদূর বিশ্বাস জানি না । কিন্ত 
প্রীগৌরাঙ্গের প্রতি তাহার ভক্তগণের বিশ্বাম অটল। তাহারা ঠিক 
জানিতেন যে, তীহারা যে বর মাগিবেন তাহাই পাইবেন। কিন্তু হরিদাস 
কিছু লইলেন না । ফল কথা, তখন কেবল হরিদাসের নহে, ভক্তমাত্রেরই 
এরূপ মনের অবস্থা হইয়াছে যে, অঞ্চল বর, কি এশ্বধ্য কামনা ত'হাদের 
পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে । 

প্রভু বলিতেছেন, “হরিদাস। তুমি যে বর মাগিলে এ ভোমার 
উপযুক্ত হইয়াছে! আমার ঠাকুরালী তোমাদের স্ভায় ভক্ত লইয়া। 
হরিদাস! ষখন তোমাকে ছুষ্টগণ নির্দয়তার সহিত প্রথার করে, 'তখন 
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আমি অবশ্থ নিবারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি করিলাম না, না 
করিয়৷ অলক্ষিতে তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়াছিলাম। সেই নিমিত্ত 
তুমি পরমানন্দে ছিলে, বেদনা পাঁও নাই। তবে আমি সেই ছুরাক্মাগণকে 
বধ করিয়া কেন তোমাকে রক্ষা করি নাই, তাহার কারণ তুমি কি 
বুঝ নাই? সেই নিষ্ঠ্রগণ তোমাকে যতই প্রহার করিতেছিল, ততই 
তমি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে ডাকিতেছিলে । কিন্তু আমি 
যদি তাহাদিগকে বধ করিতাম, ভবে এ কথাটি হইত ন!। এই কথাটি 
এখন জগতে রহিল। ইহাতে লোক আমার ভক্তের মহিমা বুঝিতে 
পারিবে, আর লক্ষ লক্ষ জীবের মঙ্গল হইবে ।” এই বথা শুনিয়! হরিদাস 
প্রেমে মৃচ্ছিত হইলেন, আর ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। 

তখন শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, “তোমাদের যাহার হবাহা৷ ইচ্ছা সেই 
বর মাগো! ।” শ্রীভগবান্‌ সম্মুখে, সুতরাং সকলে আপনাকে পূর্ণ ভাবিতে 
লাগিলেন। তাঁহাদের যে কিছু অভাব আছে, ইহা কেহই বুঝিতে 
পারিলেন না । ভবে কেহ কেহ প্রিয় বস্তর হিতকামন! করিয়া বর মাগিতে 
লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "গ্রহ্ব আমার পিতা বড় কঠিন, তাহার 
হৃদয় দ্রব করাইয়া দিউন।” প্রন বলিতেছেন, “তথাস্্”। কেহ 
বলিতেছেন, “আমার স্ত্রী নিতান্ত দুন্মুখী ও সংকীর্তনের বিরোধী, তাহার 
চিত্ত ভাল করিয়া দিউন।” অমনি প্রভু বলিতেছেন, “তথাস্ত । 

সকলে এইরূপ আনন্দ সাগরে সম্তরণ দিতেছেন, কিন্ত একজন পিড়ায় 
পড়িয় কান্দিতেছেন। তিনি মুকুন্দ। ইনি নিমাইয়ের নিতাস্ত প্রিয় এবং 
নিমাইয়ের নিতাস্ত প্রিয় যে গদ্দাধর তাহার প্রিয় । মুকুন্দ হুগায়ক, এমন 
কি নিমাই তাহাকে কৃষ্ণের গায়ক বলিতেন। সেই মুকুদ্দ পিঁড়ায় পড়িয়! 
কান্দিতেছেন--কেন? ঘরে খাইতে পারেন নাই, যেহেতু প্র্থ তাহাকে 
ডাকেন নাই। প্রত পিঁড়া৷ হইতে একে একে সকলকে ঘরে ডাকিয়া! 


২২৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


আনিয়াছেন। তাহার বিনা অন্মতিতে কাহারও ভিতরে যাইবার সাধা 
নাই। তিনি মুকুন্দকে ভাকিতেছেন নাঃ কাজেই মুকুন্দ যাইতে পারিতেছেন 
না, দুঃখে পড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। সকলে বুঝিলেন যে প্র ইচ্ছা 
করিয়া মুকুন্দকে দণ্ড দিতেছেন; কিন্তু কেহ সাহস করিয়া! কিছু বলিতে 
পারিতেছেন না। অবশেষে শ্রীবাস সাহস করিয়া বলিলেন, “প্রস্থ! 
তোমার মুকুন্দ পিড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন, একবার তাহাকে ডাকো, 
ডাকিয়া প্রসাদ কর।” শ্রীভগবান বলিতেছেন, “আমার মুকুন্দ? মুকুন্দ 
আমার তোমাদিগকে কে বলিল ?” 

প্রীবাস বলিলেন, “প্রস্ত] তুমি অবিচার করিলে বিচার কে করিবে? 
মুকুন্দ তোমার না, তবে কাহার। মুকুন্দের মত তোমার আর কটি 
আছে?” ৃ 

প্র বলিলেন, “তোমরা জান ন! তাই ওযক্্প বলিতেছ। সম্মুখে মুকুন্দ 
ধূন ভাল, কিন্তু ষখন পণ্ডিতের দলে প্রবেশ করে তখন পরম জ্ঞানী, 
ভক্তিনর্শকে দ্বণা করে । অর্থাৎ ইহার চঞ্চল মতি, যখন যে দলে প্রবেশ 
করে তখন সেই মত কথা বলে। এরূপ লোক আমার দর্শন পাইতে পাবে 
না। তোমরা উহার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিও না।” মুক্ন্দ 
স্থগায়ক, নকলের প্রিয় । প্রভুর এরূপ কঠোর আজ্ঞা শুনিয়৷ সকলে বিষ 
হইলেন, আর কেহ উত্তর দিতে সাহস পাইলেন ন! ।॥ মুকুদ্দ পিড়া হইতে 
সব শুনিতেছেন। তাঁহার কি দণ্ড হইল তাহ! শুনিলেন, কি অপরাধে 
দণ্ড হইল তাহাও শুনিলেন। তখন মুকুন্দ পিঁড়া হইতে চেঁচাইয়। গ্রীধাসকে 
বলিতেছেন, “ঠাকুর পণ্ডিত! আপনারা আমার নিিত্ত প্রত্ুকে কিছু 
অনুরোধ করিবেন না। আনার যেরূপ অপরাধ তাহা অপেক্ষা অনেক লঘু 
দণ্ড হইয়াছে ।” ইহা বলিরা মুকুন্দ ভাবিতেছেন, দগু পাইলায, ভালই 
হইল। প্রন প্রিয়জন বাতীত দগড করেন না। তবে এ দেহটি রাখ) 
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হইবে না, ইহা অপবিত্র যেহেতু এ দেহ ভক্তি মানে নাই, না মানিয়। 
অতিশর অপবিভ্র। কিন্তু দেহত্যাগ করার পূর্বে একট! কথা জানিয়! 
যাই। ইহা ভাবিয়া আবার শ্রীবাদকে বলিতেছেন, “ঠাকুর পঞ্ডিত 
আপনারা আমার নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন ন।। তবে প্রন্থর নিকটে 
আপনারা নকলে মিনতি করির জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি কোনকালে 
তাহার দর্শন পাইব ? 

গ্রন্থ এই কথা বিঝুখট্রায় বসিয়া শুনিল্েন ; শুনিয়া তাহার কমল নয়ন 
ছল ছল করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়৷ বলিলেন, 
“মুকুন্দ ! তৃমি অবশ্ত আমার দর্শন পাবে কিন্তু সে এক কোটী জনমের 
পরে।* 

প্রতুর শ্রীমুখের এই বাক্য শুনিয়। মুকুন্দ আপনা আপনি বলিতেছেন, 
“দর্শন পাব ত? তানা হয় কোটীজন্ম পরে। পাব ত? তবে আর; 
কি? পাবত? প্রস্তুকে পাব ত, না হয় কিছুকাল পরে? কোটী জন্ 
অ'র কটা দিন? প্রকে যখন পাব নিশ্চয় জানিলাম, তখন কোটি জন্ম, 
এক মুহূর্তও নয় ।” ইহা! বলিয়া, সেই সন্ত, রোরুগ্যমান, ধুলায় ধুমরিত, 
মুকুন্দ গান্জরোথান করিলেন, এবং “পাবো পাবো+” বলিয়! আনন্দে বিহ্বল 
হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

ইহ শুনিয়। গৃহাভ্যস্তরে বিষুখট্টায় উপবেশিত শ্রীভগবানের কমললোচন 
দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। নয়ন বেগ সম্বরণ করিয়! গ্রন্থ ভগ্রন্বরে 
মুকুন্দকে ডাকিতেছেন, “ঘুকুন্দ! ঘরে এসএ” কিন্তু মুকুন্দ “পাবো, 
পাবো” বলিয়৷ অতুলানন্দে বিভোর, প্রভুর আহ্বান তাহার কর্ণে প্রবেশ 
করিল না। তখন ভক্তগণ বাহিরে আসিয়া মুকুন্দকে ধরিলেন, ধরিয়া 
বলিতেছেন, মুকুন্দ | শুনছ না? প্রস্থ তোমাকে ডাকছেন, ঘরে চল!” 
কিন্ত মুহ্ুন্দের তখন অর্ধ অচেতন অবস্থা। তিনি বলিলেন, “তোমরট 
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শ্তনিলে ত? আমার সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। আমি কোটি জন্ম পরে 
'্রতকে পাব!” 

প্রীভগবান তখনও ঘর হইতে বলিতেছেন, “মুকুন্দ! ঘরে এসো ।” 
কাজেই সকলে মূকুন্দকে ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। আর মুকুন্দ 
অর্ধ-ক্ষিপ্রের স্তায় প্রহুর অগ্রে করজোড়ে দাড়াইলেন। তখন গ্রহ গদ্গদ 
হুইয়৷ বলিতেছেন, “মুকুন্দ! আমার কথা অব্যর্থ, তাহা তুমি জান। 
জানিয়াও কোটি জন্ম পরে আমাকে পাইবে শুনিয়া তোমার সর্ববার্থ সিদ্ধ 
হইল ভাবিতেছ। অতএব তোঁমা অপেক্ষা আমার নিজজন ত্রিজগতে 
'আর কে আছে? বস্বত:, আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম। 
কেবল পরিহাসও নয়, তুমি বস্ত কি তাহা ভক্তগণকে দেখাইলাম।” 
তারপর গদগদভাবে বলিতেছেন, “মুকুন্দ ! তুমি যর্দি কোটি অপরাধও 
কর, তবু কি আমি তোমাকে দণ্ড করিতে পারি? তুমি যেরূপ আমার, 
"আমিও সেইরূপ তোমার । তুমি এখন গৃহাভ্যস্তরে আগমন করিলে, 
করিয়া আমার আনন্দের যে অভাব ছিল তাহা পূর্ণ করিলে ।” 

যখন মুকুন্দ কৃপা পাইলেন, তখন শ্রীভগবান সমস্ত এশ্বর্ধা ছাড়িয়া 
একেবারে মাধুধ্যভাব ধরিলেন। যতক্ষণ তাঁহার এশবর্যভাব ছিল ততক্ষণ 
স্ক্তগণ ভয়ে একটু দূরে ছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান মাধুধ্যভাব ধরিয়া 
স্ভক্তগণকে নিকটে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সকলে মিলিয়! 
মধুর নৃতা করিতে ও গীত গাহিতে লাগিলেন। এবং তাহাদের মনে 
'হইল, তাহারা রাসমণ্ডলে শ্রীভগবানের সহিত বিহার করিতেছেন। পরে 
শ্রীগবান ভক্তগণকে চব্বিত তান্ব,ল প্রদান করিলেন। ইহারই স্থগন্ধে 
ন্ভত্তগণ উন্মত্ত হইলেন । তখন কেহ শ্রীভগবানের হন্ত ধরিয়া 'স্পর্শ-মুখ" 
কেহ তীহার বদন নিরীক্ষণ করিয়! “দর্শন-হৃখ', কেহ তাহার চরণ গেহন 
করিয়া 'আস্বাদন-স্থখ অন্থভব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানও তখন 
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কাহাকে চূম্বন, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহারও হস্ত ধরিয়া নৃত্য--এইরূপ' 
বিবিধ বিহার করিতে লাগিলেন । যথা চৈতন্তচরিত মহাকাব্য (৫ম সর্গ: )' 

“আঙ্েষৈ কতিচ তখৈব কাংশ্চিদন্যা- 

নাচুস্ধৈ স্তদন্চ চর্বিতৈ স্ুথান্ান্‌। 

ইত্যেবং পরমকপানিধি: স্বতৃধান্‌, 

চক্রে সদ্বিলসিত লীলরা মহত্য1 ॥ ৯২” 

এইরূপে মধুর ভজনে সকলে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে 

ভক্তগণ র্লাস্ত হইয়া পড়িলেন। মন্তষ্ু বহুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে 
পারে না। যদি এখর্ধ্যশালী ভগবান হয়েন, তবে এক মুহূর্তও পারে না । 
যদি শ্রীভগবান এন্বরধয ও মাধুর্য মিশাইয়া প্রকাশিত হয়েন, তবে কিয়ৎক্ষণ 
মাত্র পারে । আর যদি শুধু মাধুর্যময় ভগবান হয়েন, তবে আরও 
অধিকক্ষণ পারে ? কিন্তু পরিশেষে মন্ুষ্যদ্হে কাতর হইয়া পড়ে। সাধন 
ভজনের ফল এই ষে, ইহার দ্বারা মন্ুষ্যের ভগবংসঙ্গ করিবার শক্তি ক্রমে 
বাড়িয়া! যায়। বহুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গে বিহার করিয়! ভক্তগথ একেবারে 
শ্রৃস্ত হইয়। পড়িলেন। নমনস্ত দিন কাহারও আহার নিদ্রী কি আরাম মাত্র 
হয় নাই; ধাহার নিদ্রা আসিতেছে, তিনি নিত্রা যাইতে পারিতেছেন না। 
যিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি আরাম করিতে পারিতেছেন না । 
শ্রীভগবানকে রাখিয়া কে ঘুমাইবেন বা আরাম করিবেন? তখন সকলে 
ভাবিতেছন যে, এই বন্তটি আবার নিমাই পণ্ডিত হইলেই ভাল হইত। 
যদিও ভগবান মধুর ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তবুও তিনি ভগবান। 
সে ভাব ভগবানের আলিঙ্গন পাইয়াও, তাহাদের যন হইতে একেবারে 
যাইতেছে না। তখন শ্রীঅছৈত সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া 
শ্রভগবানকে ইহাই বলিয়৷ স্তব করিতে লাগিলেন, “প্রভু, আমর! ক্ষত 
কীট, তোমার তেজ: সহ করিতে পারিতেছি না, তুমি আবার সম্পূর্ণরূপে 
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নররূপ ধারণ কর।* যথা-_চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রেষদাসের 
ঘচবাদ £--- 
“অদ্বৈত বলেন শ্রীনিবাস আদি শুন। 
সুর ঈশ্বরাবেশ কিসে যায় পুন; ॥ 
সবে বলেন অদ্বৈত কহিলে সর্বো্তম | 
ইহ] হইতে নর-লীলা সর্ব্ব মনোরম ॥ 
সর্ধগণ বহু স্তব করি পুনর্ববার | 
কহে প্র নিবেদন শুন মো সবার ॥ 
যচ্যাপিহ নিতা ভগবত ভগবত্বা! । 
সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সর্ধথা ॥ 
তথাপি ষে দেহ সবে করয়ে স্বীকার । 
তাহার ত্বভাব তত্ব করহ প্রচার ॥ 
ংপ্রহিত কৃপা করি সেইরূপ কর। 
সানন্দ আবেশ প্রস্থ তুমি পরিহ্র ৪৮, 
তখন শ্রীভগবাঁন বলিলেন, “ভাল, শীত্ব গমন করিতেছি । ইহাই 
বলিয়া তিনি হুঙ্কার করিলেন, আর নিমাইঞের দেহ মৃর্তিকায় পড়িয়। 
গেলেন। তখন আস্তে ব্যন্তে সকলে নিমাইকে ধরিলেন, দেখেন নিমাই 
ঘষে কেবল চেতনহারা হইয়াছেন তাহা নয়, তাহার জীবনের লক্ষণও 
কিছুমাত্র নাই । ডাকিলে উত্তর দান ত করিলেনই না, বরং সকলে 
দেখিলেন, যে, তীহার নিঃশ্বাস পর্যাস্ত রুদ্ধ হইয়! গিয়াছে । নাসিকায় তুল! 
ধরিয়া দেখিলেন, উহা! কম্পিত হইল না। ভক্তগণ হস্ত পদ উঠাইয়া 
যেখানে যে অবস্থায় রাখিতে লাগিলেন, উহা! সেখানে সেই অবস্থায় 
থাকিতে লাগিল। এমন কি, নিমাইকে তখন ঠিক মৃত বাক্তির স্ায় 
বোধ হইতে লাগিল । থা চৈতগ্রচরিত মহাকাবো-- 


শ্রীনিমাইয়ের ঘোরতর মুচ্ছ। ২২৯ 


ভুয়োহ়ং মুদি চ বিলুঠা চত্বরাস্তঃ 

সংমুচ্ছন্িব বিররাম রমামৃত্তিঃ। 

চেষ্টাস্ং ন কিমপি নৌঁত্বরঞ্চ কিঞ্চি” 

সম্পন্ন: শ্বসিত সমীরণশ্চ নৈব ॥ 

চিক্ষেপ ক্ষিতিযু যথ! ভুঁজৌ তথা তৌ 

তাদৃক্ষাবিব কিল তম্থতুশ্চিরায়। 

তস্থৌ ভ্রীপদযুগলং তথা যথাসৌ 

চিক্ষেপ ক্ষণমঙ্গ বিস্থৃতাঙ্গচেষ্ট; ॥ ৯৯ | 

ছুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিমাই এইরূপ মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। 

ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই চেতনা করাইতে পারিলেন না। 
নিমাইয়ের এরূপ ঘোর মূচ্ছা কখন কেহ পূর্বে দেখেন নাই। শ্রীঅদ্বৈত 
মুখে জল-ছিটা দিয়! নিষাইয়ের নাম ধরিয়! ডাকিয়া, ঘোর হুঙ্কার করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত নিমাই যেমন তেমনি রহিলেন। প্রভাত হইল, নিমাই 
চেতন পাইলেন না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, নিমাই তদবস্থায় 
রহিলেন, নিঃশ্বাস ফেলিলেন ন!। ভক্তগণ ভাবিয়াছিলেন যে এত পরিশ্রম 
ও রাত্রি জাগরণের পর একটু আরাম করিবেন, কিন্তু তাহা আর ঘটিল না; 
সকলে বিষগ্জ ভাবে নিমাইকে ঘেরির়া বসিয়া আছেন। কেহ রোদন 
করিতেছেন না, সকলে একপ্রকার নীরব হইন্না বসিয়৷ আছেন। যখন 
বহুক্ষণ নিমাই চেতন পাইলেন না, তখন তাহাদের মনে ভয় হইল যে, 
হয় ত শ্রীনিমাই একেবারেই চলিয়! গিয়াছেন, তিনি আর আসিবেন না। 
তখন তাহার! সকলে এই সম্বল্প করিলেন যে, যদি সত্যই চলিয়া গিয়া 
থাকেন, আর ফিরিয়া না আসেন, ভবে তীহারা সকলেই তাহার অনুগমন 
করিবেন। শচীদেবীকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় 
পূর্বদিন যে কপাট দেওয়া হইয়াছিল, আর তাহ খোলা হয় নাই। 


২৩০ গ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


এইরূপে বেল৷ দ্িগ্রহর হইল। তখন ভক্তগণ নিশ্চয় করিলেন আজ 
প্রত সত্যই তাহাদিগকে ছাড়িয়! গিয়াছেন, আর আসিবেন না। জ্যোষ্ট 
মাস, ছুই প্রহর বেল! উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাহার ক্ষুৎপিপাস। 
নাই। দকলে মরিবেন এই দক্বল্ল করিয়া নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। 
কেবল একটী কারণে নিমাইকে লইয়। এন্ডক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন । 
নিমাইয়ের যদিও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নাই, আর তিনি আড়াই প্রহর মৃত 
অবশ্থীয় পড়িয়া আছেন, তবু তাহার স্থন্দর বদনের স্বাভাবিক সৌন্দধ্য 
এক বিন্দুও যায় নাই। তখন একজন মৃদুত্বরে বলিতেছেন, “আমাদের 
কীর্তনানন্দ প্রকে আমর অনেক দিন কীর্তন করিয়া চেতন! করাইয়াছি, 
আজ তাহাও একটু করিয়া! দেখা যাঁউক না কেন?” ইহাতে সকলে 
সম্মত হইলেন। তখন প্রভৃকে ঘিরিয়া জন কয়েক মৃছুস্বরে কুপ্তভঙ্গের 
গীত গাহিতে লাগিলেন। যথা “কত আর ঘুমাইবে, নিশি পোহাইয়! 
গেল” ইত্যাদি। 

গীত গাইতেই তাহারা আপনার! একটু রস পাইলেন। তখন তৃতীয় 
প্রহর বেলা হইয়াছে । সকলে হঠাৎ দেখেন, যে, কীর্তন শ্রবণে নিমাইয়ের 
অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে! এ সত্য, না নয়নের ভ্রম, ইহা মীমাংসা করিবার 
নিমিত্ত সকলে মনোযোগপূর্ধবক পরীক্ষা ও তর্ক করিতে লাগিলেন। পরে 
সে যে প্রকৃত পুলক, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। তখন 
সকলের একেবারে ধৈর্যা ভঙ্গ হইল এবং সকলে চীৎকার করিয়া “জয় 
জয়” করিয়া উঠিলেন। জরের উপরে জয়, গগন ভেদিয়৷ জয় জয়কার 
হইতে লাগিল। 

কেহ গঞ্জন, কেহ হুঙ্কার, কেহ নৃত্য, কেহ লম্ফ্, অর্থাৎ যাহার যেরূপ 
ইচ্ছা তিনি উচ্চৈস্বরে সেইবধপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
মহিলাগণ হুলুধ্বনি করিয়! উঠিলেন। কেহ বলিতেছেন, শী শচীদেবীকে 


শ্রীনিমাইয়ের চেতন-প্রান্ঠি ২৩১ 


ংবাদ দাও। কেহ বলিতেছেন, শীগ্র মন্তকে জলের কলপী ঢাল । কেহ 

বলিতেছেন, ভাল করিয়া বাতাস দাও । কেহ শঙ্খ বাজাইতেছে, কে 
কান্দিতেছেন, আর কেহ ব! আনন্দে মৃচ্ছিত হইয়! পড়িতেছেন। 

এই কলরবের মধ্যে নিমাইটাদ চক্ষু মেলিলেন। চক্ষু মেলিয়! হাই 
তুলিতে লাগিলেন । তখনও সম্পূর্ণ চেতন হয়নাই ! ক্রমে প্রভু উঠিয়া 
বসিলেন, দেখেন আপনি ও” ঝক্তগণ ধুলায় ধুসরিত, আর বহুতর বেল 
হইয়াছে । নিমাই বিস্মিত হইয়া! জিজ্ঞাস! করিতেছেন “ব্যাপার কি? 
কোথায় আমি? তোমরা বলিয়া কেন? যেন অধিক বেলা হইয়াছে ?+ 
ইহাই বলিয়৷ নিমাই জিজ্ঞান্থ হইয়! সকলের পানে চাহিতে লাগিলেন । 

শ্ীবাস হাসিয়া বলিলেন “আর ফাকি দিতে পারবে না, এইবার ধরা 
পড়িয়াছ 1” নিমাই অবাক হুইয়। বলিলেন “সে কি? কিসের ফাকি ? 
তোমার কথ। আমি কিছুই বুবিতেছি না) তুমি কি আমোদ করিতেছে? 
তখন শ্রীবাস সামলাইয়। বলিতেছেন, "তা নয়, তুমি কলাবধি অচেতন 
হইয়া পড়িয়া আছ, তাই তোমাকে লইয়া আমর] ঘিরিয়া বসিয়া! আছি ।” 

এই কথা শুনিয়া! নিমাই লজ্জায় ঘাড় হেট করিলেন । পরে ধীরে ধারে 
বলিতে লাগিলেন, “এতক্ষণ বিফলে আমার ও আমার নিমিত্ত তোমাদের 
সময় গিয়াছে ও কষ্ট হইয়াছে । আমাকে ক্ষমা কর।” নিতাই বলিলেন, 
“আর সে কথায় কাজ নাই, এখন ক্ষুৎংপিপাসায় মরি। চল স্বানে যাই ।” 





১যস্”১৮ 


উনবিংশ অধ্যায় 


অবতীর্ণ ৭ ্বকারণো। পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরে, 
প্রীকঞ্ধচৈতন্তনিত্যানন্দে; দ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ 
শ্রীমুরারি গুপ্ঠের শ্লোক | 


, ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়ী থাঁকিলেন। বয়ংক্রম বত্তিশ বৎসর, কিন্ত 
স্বভাব নিতান্ত বালকের গ্তায়। শ্রীবাসের ঘরণী মালিনীকে মা বলেন। 
শিশুকাল হইতে বিংশতি বংসর তীর্থ পধ্যটটন করিয়াছেন। এখন 
একেবারে মা ও বাড়ী পাইয়া মালিনীর কোলে শুইয়া পড়িলেন। আপনি 
ভাত মাধিরা খাওয়া ছাড়িলেন। শুধু তাহা নয়, মালিনীর স্তন-ছুপ্ধ পান 
করিতে লালেন। কি আশ্চর্য্য, নিত্যানন্দ মুখ দিয়া সেই শু স্তনে দুধ 
আনিয়ছিলেন। আহারাদির বিচার নাই, আহার্যের অভাব নাই, যখন 
ইচ্ছা তখনই আহার করেন । আজানের সময় গঙ্গায় পড়েন, আর একবার 
গঙ্গায় নীমিলে, নিমাই ছাড়া কাহার সাধা তাহাকে উঠায়? নিত্তাই 
সতরাইতেছেন। ভক্তগণের স্নান, হইয়াছে, কিন্তু মকলেই তীহার অপেক্ষায় 
দাড়াইয়া আছেন। তাহারা নিতাইকে ডাকিতেছেন, “্রীপাদ ! উঠ, বেল! 
হইল, আর কতক্ষণ জলে থাকিবে ?* নিত্যানন্ের ভ্রক্ষেপও নাই | তখন 
সকলে নিমাইকে বলিতেছেন, “প্রস্থ! তুমি একবার ডাক” নিমাই 
ডাফিলেন, “ভ্রীপাদ! উঠ।” আর যেরূপ গাভী হাম্বারব করিলে বস 
দৌড়িয়া আসে, নিতাই অমনি উর্বাশ্বাসে তীরে উঠিলেন। 

নিমাই দিবানিশি কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বিভোর । ইহাতে শচী বড় ছু'খ 
পান। তাহার ইচ্ছা পুত্র সংসারী হউক, তিনি নদীয়্ার আ্মানন্দে বসতি 
করেন। শ্রীমতি ঝিঞুঃপ্রিয়ার সহিত নিমাই একটু আযোঁদ আহ্লাদ 


নিত্যানন্দের পাদোদক পান ২৩৩ 


করেন, শচীর এ নিতান্ত মনের সাধ । নিমাই তা জানেন। এই কারণে 
মায়ের সন্তোষের নিমিত্ত নিমাই শ্রীমতীকে লইয়! কখন কখন রজনীতে এবং 
কখন দিবাভাগেও বটে, কিয়ৎকাল আনন্দ বিহার করেন । যথা_-“মায়ের 
চিত্তের স্থখ ঠাকুর জানিয়! | লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥” 

একদিন নিমাই দিবাভাগে বিষুপ্রিয়াকে লইয়া বসিয়। আছেন, এমন 
সময় নিতাই আসিয়া বাঙ্গিনায় দাড়াইলেন। দীড়াইয়া পরিধানের কৌপী'ন 
বস্ত্রধানি খুলিলেন, খুলিয়া! মস্তকে বাধিলেন। মন্তকে বান্ধিয়া জোড়ে 
'জোড়ে লম্ফ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনায় ঘুরিরা বেড়াইতে লাগিলেন। প্রীমতী 
লজ্জা পাইর! একদিকে পলাইলেন। নিমাই দৌড়িয়া আপিয়া নিতাইকে 
ধরিলেন। প্রথমে চঞ্চলকে ধরিতে পারেন নাং পরে ধরিয়া দেখেন, 
বদনে আনন্দধারা বহিতেছে, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই তাহাকে বন্ত 
পরাইলেন। এমন সময় ভক্তগণ একে একে আসিলেন। নিমাই নিতাইকে 
লইয়া ভক্তগণের মাঝে বসিলেন, নিতাইয়ের পা ধুয়াইলেন ও সকল 
ভক্তগণকে এ পাদোদক পান করিতে দিলেন; দিয়! বলিলেন, “নিতাইয়ের 
পাদোদক, ইহা পান কর, এখনি কৃষ্ণপ্রেম হইবে ।” পরে নিতাইয়ের 
একখানা কেপীন আনাইলেন, এবং চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলকে 
মস্তকে বান্ধিতে দিলেন। 

আর একটি ঘটনায় নিতাই ত্তাহার চাঞ্চল্য পরিবর্ধন করিবার বড় 
অবকাশ পাইয়াছিসেন। তখন পণ্ডিত ও ভদ্রলোক মধ্যে নিমাইয়ের 
বহুতর ভক্ত পাইয়াছেন। এই সমুদয় ভক্তগণের সঙ্গগুণে আবার অনেকে 
পবিত্র হইয়া ভক্তিলাভ করিতেছেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল-বাড়িতেছে। 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ব্যতীত, অন্যান্য জাতি, ব্রাহ্মণের পদতলে দলিত 
হইতেছিলেন। নবশাখ ও স্ত্রীলোকের, 'ক্রান্মণের সেরা- ব্যতীত আর 
কোন কর্থ আছে, ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। এমন সময় 
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প্রীগৌরাঙ্গের পার্দগণ, “যে ভক্ত, সেই ব্রাক্ষণ,»” এইরূপ মত প্রকারাস্তরে 
প্রচার করিতে লাগিলেন। হরিদাস যবন, ত্তাহাকে ভক্তগণ প্রণাম 
করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ধদগণের এইক্প বাবহারে নীচ 
জাতীয় ব্যক্তিগণ অতিশয় আশ্বাসিত হইয়! দলে দলে সেই ধশ্মের আশ্রয় 
লইতে লাগিলেন। ' গুরুত কথা, প্রীভগবান নবন্বীপে অবতীপ হইয়াছেন, 
এই কথা খন সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে। কেহ এ জনরব বিশ্বাস 
করিতেছেন, কেহ-বা করিতেছেন না। তবু দেশ বিদেশ হইতে 
শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে বহুতর লোক আসিতেছে । একটি প্রাচীন 
গীত শ্রবণ করুন, যথা-_ 
“নদের চাদের উদয় হয়েছে৷ 
পাপী তাপী, অন্ধ আতুর, সারি সাত্ি আসিছে ॥” 

এইবপে শ্রীগৌরাঙ্গের বাটীর পারে সারাদিন কলয়ব । কেহ দেহরোগে 
কেহ-বা ভবরোগে প্রপীড়িত হইয়া আগোগ্যের নিমিত্ত প্রভুর বাণ 
আসিতেছে। জনাকীর্ শ্রীনবদ্ধীপ আরও লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল । 

এদিকে নবদ্বীপ ভক্তি ও প্রেমরসে টলমল করিতেছে । শ্রীবাসের 
বাড়ীতে একজন যবন দরঙ্গী শ্রীগৌরাঙকে দর্শন করিয়া “দেখেছি, দেখেছি” 
বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, ও সাত দিবস পর্)স্ত পাগলের মত নগব 
ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে চেতন গ্রাঙ্ত হইল। তখন সে গ্ৌরাঙ্গের 
পরম ভক্ত হইয়। উদাসীন ব্রত লইল। আর তখন যেন কি একট] তরঙ্গ 
আসিয়৷ সকলকে বিশলিত করিতে লাগিল। নান! জনে নানা স্থানে 
বৈভব দর্শন করিয়। প্রেষে উন্মাদ হইতে লাগিলেন । নানা স্থানে “কোলের 
ছেলে বাহু তুলে” হুরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। ঘোর পাষণ্ডও ভক্ত হইতে 
লাগিবেন। বৃদ্ধ কি স্ীলোক লক্জাহীন হইয়া রাজপথে নাচিতে লাগিলেন । 
বানদ্বোষের এই পদটাতে তখনকার অবস্থার কতক আভাস পাওয়া যায়: 
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“অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল। 
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ॥ 
চাদ নাচে নুরষ নাচে আর নাচে তারা ! 
পাতালে বান্ুকী নাচে বলি গোরা গোরা ॥ 
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা। 
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা ॥ 
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত। 
বাহ্ৃঘোষ কহে মুই হইস্থ বঞ্চিত | 
গ্রতাহ সহস্র স্হত্র লোক ব্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন কবিতে আসিতেছে । 
এবং শ্রায় প্রতাকেই দি ছুপ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া আসিতেছে । 
স্বীলোকেরা শ্রীগৌরাঙ্গকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিতেছেন, আর তীহাকে 
প্লীভগবান্‌ ভাবিয়া মনে মনে ভক্তিপূর্ববক প্রণাম করিতেছেন। উহাদের 
মধ্য অনেকে নানাবিধ খাগ্যাদি গুস্ত করিয়া, প্রন্ুর নিকট পাঠাতেছেন। 
নাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গকে “নদের চাদ” “সোণার মানষ” প্রভৃতি 
স্মধুর নাম দিতেছেন। সেই স্ময়কার প্রীনিমাইয়ের ও নদীয়ার অবস্থা 
বর্ণন৷ করিয়া ঠাকুর লোচনদাস এই পদটি প্রস্কত করেন-- 
“অরুন কমল আখি, তারক! ভ্রমর পাখী, ডূব ডুব করুণ! মকরন্দ ' 
বদন পূর্ণিমা চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে, তাহে নব প্রেমার আরম্ভ ॥ 
আনন্দ নদীয়া-পুরে টলটল প্রেমভরে, শচীর দুলাল গোরা নাচে। 
ষখন ভাতিয়! চলে, বিশ্বরি ঝলমল করে, চমকিত অমর সমাজে ॥ 
কি দিব উপম! ভার, করুণ বিগ্রহ সার, হেন রূপ মোর গোরারায় ! 
প্রেমায় নদীয়ার লোক, নাহি জানে দু:খ শোক, 
আনন্দে লোচনগাস গায় | 
এইক্প যখন নদীয়ার অবস্থা, তখন নিমাই ভঞ্জগণের' ছারা' নবহ্বীপ 
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নগরে হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই হরিনাম বিলাইবার নিমিভ 
প্রীহরিদাস ও নিভ্যানন্দ বিশেষরূপে আদিষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন, 
“তোমর! এই নবদ্বীপ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি 
সাধু কি অসাধু, কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, সকলকেই শ্রীহরিনাম দিয়া উদ্ধার 
কর! ইহার! দুইজনেই এই কাধ্যে সম্যকর্ধপে পারদশ্ী যেহেতু পরম 
করুন ও শক্তি-সঞ্চার-সক্ষম। এই এক কারণ। দ্িতীর় কারণ, উভয়েই 
সম্গৃসী ও বিদেশী । নববীপে নিয়মিত হরিনাম বিতরণ, এই প্রথম 
আরম্ত হইল। হ্রিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভাতে নাম বিলাইতে নবদ্বীপ 
নগরে কোন গৃহন্তের বাড়ী গিয়া দাড়াইলেন। গৃহস্থ তেজঃপুঞ্জ সন্্যাস* 
দেখিয়া তটস্থ হইয়া চাউল ভিক্ষা দিতে আসিলেন। তখন হরিদ্রাস ও 
নিত্যানন্দ বলিলেন, “তোমরা কৃষ্ণ বল ও কৃষ্ণ ভজ--এই আমাদের 
ভিক্ষা ।” এই কথা বলিয়া তাহার! ভিক্ষা না লইয়া অন্য বাড়ী চলিঘা 
গেলেন। এইরূপ নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, তাহারা ছু'জনে নাম 
দিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। আবার কোথাও কোথাও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ 
জীবের দুঃখে কাতর হইয়া স্বয়ং শ্রীশটা উদরে নবদ্ধীপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। তাহাদের আকার, বেশ ও আত্তি দেখিয়া কেহ বা মুগ্ধ 
হইতেন কেহবা মুগ্ধ না হইয়া বিদ্রপ করিত। এইরূপে তাহারা দুই 
প্রহর পর্যাস্ত সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আলিতেন। 
হরিদাস ধীর ও নিত্যানন্দ চঞ্চল। কৌতুকপ্রিয় চপলের সহিত নাম 
বিতরণ করিতে গিয়া হরিদাসের বড়ই অস্থবিধা হইতে লাগিল। প্রথমত: 
নগর ভ্রমর করিতে করিতে গঙ্গাভিমুখে গেলেই নিত্যানন্দের একটু 
সম্ভরণ দিতে হইবে। আর নিত্যানন্দ ষদি একবার গঙ্গায় অবতরণ 
করিলেন, তবে তিনি যে কখন, কোথায়, এস্বাট, কি ও ঘাটে এ-পারে 
কি ও-পাঁরে উঠিবেন।--তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই। নিত্যানন্দ বুস্তীরের 
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ম্যায় নদীতে ভাসিয়! বেড়াইতেছেন, আর হরিদাস তীর হইতে "ক্্ীপাদ ! 
উঠ, শ্রীপাদ ! উঠ” বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু শ্রীপাদ, জৈষ্ঠ আধা 
মাসের গ্রীষ্মে পরম সথখে গঙ্গায় ভাসিতেছেন। তিনি উঠিবেন কেন? 
শ্রীনিতানন্দের ক্ষুণীর কথ? পূর্বে বলিয়াছি। পথে যদি দুগ্ধবতী গাভী 
দেখিলেন, তবে কর্টির ডোর খুলিয়া, তাঁহার ছুই পা ছাদিয়া দুগ্ধপান 
করিতে আরম্ভ করিলেন! যাহার গাভী সে কখন কখন নিত্যানন্দকে 
ধরিত, কিন্তু ধরিয়া সে নিতানন্দের কি করিবে? কেহ বা হাসির উঠিত 
কেহ বা ধমকও দত, কিন্তু নিতানন্দের কাছে হামি ও ধমক দুই-ই সমান। 
চলিতে চলিতে নিত্যানন্দ পথে একটি শিশু সন্তান দেখিলেন, তখন চোক 
পাকাইয়া মুখবাদন করিয়া, তাহার সম্মুথে দীড়াইরা তাহাকে ভর 
দেখাইতে লাগিলেন! শিশু, ম।কি বাবা বলিন। কান্দিতে লাগিল ! 
শিশুৰ আত্ীয় যে নিকটে ছিল: দৌড়িয়! আসিল। তখন হরিদাস 
তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইর! নিরন্ত করিয়া দিলেন! কখন বা নিত্যানন্দ 
ষাঁড় দেখিয়া এক লাফে তাঁহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন । ষাঁড় লম্ ঝন্র 
দিয়া কখন তাহাকে ফেলিয়া দিল, কখন বা তাহাকে ঘাড় করিয়। 
দৌড়িল। যদি ষাড়ের উপর স্থির হইয়! বপসিতে পারিলেন, তবে “আমি 
মহেশ” এই বলিতে বলিতে চলিলেন। পথের লোক দেখিয়া অবাক্‌ ! 

দেই সময় দুইটি ব্র্গকুমার, জগাই ও মাধাই নামে ভ্রাতছয়, নদীয়। 
নগরের কর্তা ছিল। ইহারা অর্থ দিয়া কাজকে বশ করিয়া নদীয়ায় 
যথেচ্ছাগার করিত। ইহাদের ধর্্াধর্ম জ্ঞান ছিল না। ইহারা মদ্কশান 
ও কথায় কথায় নরহত্যা ও লুটপাট করিত। ছুই ভাইয়ের অধীনে 
বহুতর অস্ত্রধারী সৈন্ত থাকায়, তাহাদের সহিত কেহ পারিয়া উঠিত না। 
বিশেষতঃ নদীয়াবাপিগণ বিগ্যাচ্চায় ব্যস্ত, তাহার! সেই রসেই নিমগ্ন হইয়া 
সমুদবায় সহিয়া থাকিতেন। 


৯৩৮ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


'একদিন নিতাই হরিদাসকে বলিলেন, “চল, দুইজনে যাই, ছুটে! ভাইকে 
ভর আজ্া বলি। তাঁরা শুনে ভাল, ন! শুনে আমাদের কি দায়? আমরা 

আগ্জা পালন করি বই তনয়।” উভয়ে এই পরামর্শ করিয়! ছুইজনে 
একেবারে ছুই ভাইয়ের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত । ছুই ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত 
হইয়া বসিয়া আছে। .নিতাই যাইয়! বলিলেন, “ভঙ্গ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ এই 
আমাদের ভিক্ষা ।” এই কথা শুনিয়াই ছুই ভাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল “বটে! 
প্রাণের ভয় নাই? আমাদের কাছে এত বড় কথা! ধর ত এ ভগ 
বেটাদের ?" ইহাই বলিয়া আপনারাই দৌড়িল, আর নিতাই ও হরিদাস 
উর্ধ্বাসে দৌড়িয়া পালাইলেন। হরিদাস স্থলকায় দৌড়িতে পারেন না; 
নিতাই চঞ্চল, তাহাকে হড়-হড় করিয়া টানিয়। লইয়া চলিলেন। দুই ভাই 
মছ্যপানে উন্মন্ত বলিয়া দৌড়িতে পারিল না কিন্তু নগরীয়া৷ অনেকে 
এই ঘটনা দেখিয়! হাস্য করিল, আর বলিতে লাগিল, “ভণ্ড বেটাদের 
থুব হয়েছে ।” 

হরিদাস ও নিত্যানন্দ দৌড়িয়। প্রভুর নিকট যাইতেছেন। পথে 
হরিদাস নিতাইকে বলিতেছেন, “শ্রীপাদ, তুমি বড় চঞ্চল ।” 

নিতাই । কেন, আমার অপরাধ ? 

হরিদাস । এইন্ধপ মগ্যপের কাছে তোমার ষাওয়ার কি প্রয়োজন 
ছিল? 

নিতাই । আমি গেলাম ? তুমিই ত কুপরামর্শ দিয়া আমাকে 
ভুলাইয়া, আমাকে দিয়া বলাইয়া, শেষে আমাকে ডাকাতদের হাতে 
ফেলিয়া পালাও। তুমি ত খুব সাধু! 

হরিদীস। আমি তোমাকে ভুলালেম ? তুমি না বল্‌লে, এ বেটাদের 
অবস্থা দেখিলে বুক ফেটে যায় ? 

নিতাই। লেকি অন্যায় বলেছি? করিকি? তোমার ঠাকুর চঞ্চল, 


প্রতুর নিকট জগাই মাধাইয়ের জন্য নিত্যানন্দের নিবেদন ২৩৯ 


কাজেই, তাঁর বাতাস লাগিয়া আমিও চঞ্চল হরেছি। শুন হরিদাস! 
প্রহ্থ তোমার কগা বড় শুনেন! তুমি যেয়ে একেবারে ঠাকুরের পা ধরে 
পড়বে আর বলবে যে, এ ছুটোকে উদ্ধার করিতেই হবে। প্রন সোমার 
কথ। ফেলবেন না। 

হরিদাস। বুঝিলাম, এ ছুইটি জীব উদ্ধার হইল। যখন তোমার 
ইচ্ছা হয়েছে, তখন আর উহাদের উদ্ধার কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। 

এইরূপে আমোদ করিতে করিতে ও কথায় কথায় প্রন্থর নিকট 
আপিয়া নিতানন্দ তাহাকে আগ্ঘোপাস্ত সমুদায় কাহিনী বলিলেন। 
নিত্যানন্দ বলিলেন, “আর তোমার আজ্ঞা পালন করতে যাব না। সাধুকে 
কষ্খনাম সকলেই লওয়াতে পারে । জগাই মাধাইকে কৃষ্ণনাম লও?াতে 
পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি; এই ছুই ভাইকে উদ্ধার কর, আর 
জগতে তোমার দয়ার পরিচয় দাও । আমি যেখানে যাই কেবল গালি 
খাই, লোকে কেবল দূর দুর ক'রে ভাঁড়ায়ে আসে। তুমি ঘরে বসে খিল 
প্য়ি! যাহা কর তাতে বাহিরের লোকের কি? তোম।র কাজ কিছু 
দেখতে পারি না, কাঞ্জেই লোকে অনায়াসে ঠাটা করে, আর আমরা ঘাড় 
হেট করে সেস্থান হতে পলারে আসি।” প্রন .মৃছু হালিয়া বলিলেন, 
শ্রীপাদ! তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল কামন! করিতেছ, তখন অবশ্যই 
তাহারা উদ্ধার পাইবে ।” ইহাতে ভক্তগণ সকলে নিশ্চিত বুঝিলেন, ষে, 
জগাই মাদাই উদ্ধার পাইল। অমনি সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। 

জগাই মাধাইয়ের বাড়ী গঙ্গাতীরে ; কিন্তু তাহার শ্বির সন্নিবেশিত 
করিয়। নগরেব স্থানে স্থানে বাস করিত। এইরুপে উপরি-্উক্ত ঘটনার 
অনতিবিঞঘেই শ্রীনিমাইয়ের বাটি যে পাড়ায়, সেইখানে তাহারা শিবির 
স্থাপন করিল। কাছেই ইহাতে পাড়ার লোক ভয়ে অভিভূত হইলেন। 


২৪০ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


সন্ধ্যা হইলে দশজন পাচজন একত্র না হইয়া এ-বাটি হইতে ও-বাটি 
যাইতে কাহারও সাহস হয় না। শ্রীবাসের বাটিতে কীর্তন হইতেছে, সেই 
শব শুনিয়া জগাই মাধাই উহ! দেখিতে আসিল । ছুই ভায়ে মগ্পানে 
উন্নত্ত। দ্বারে কপাট বন্ধ থাকায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না। 
বাহিরে থাকিয়া মছ্ের আনন্দে অভ্যস্তরের -কীর্তনে পরিবন্ধিত হওয়াতে 
দুই ভাই নৃত্য করিতে লাগিল, এবং এইরূপে নৃত্য করিয়া সমস্ত নিশি 
যাপন করিল। প্রভাতে ভক্তগণ কীর্তন শেষ করিয়া গঙ্গান্সান করিতে 
চলিলেন; ছার উদঘাটন করিয়া দেখেন যে, সম্মুখে জগাই মাধাই ! ভক্তগণ 
বিভীষিক! দর্শন করিয়! সশঙ্কিত হইলেন। শ্রীনিমাই এক পার্খ্ব দিয়া 
যাইতেছিলেন, তখন ছুই ভাই তাহাকে ডাকিয়৷ কহিল, “নিমাই পণ্ডিত ! 
এ তোমার কিসের সপ্রদায়? এ কি তোমার মঙ্গল চণ্ডীর গীত? আমর! 
শুনিরা বড় সন্বষ্ট হইয়াছি, আমাদের ওখানে তোমার একদিন যাইয়া 
গাইতে হইবে ।” কিন্তু শ্রীনিমাই পণ্ডিত ও অন্তান্ঠ ভক্তগণ এ কথার উত্তর 
ন! দিয়া “ধরিল, ধরিল” এই ভয়ে ক্রতপদে গঙ্গাস্সানে চলিয়া! গেলেন। 

শ্রীনিমাইকে ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, যে, তাহাকে ডাকে, তিনি 
তাহার বাটিতে যাইয়া থাকেন। জগাই মাধাই প্রত্ুকে তাহাদের বাড়ীতে 
ডাকির! ছিল। প্ররুতই নিমাই পণ্তিত জগাই মাধাইয়ের বাড়ীতে গীত 
গাহিতে চলিলেন। সে কিরূপে বলিতেছি। 

অপরাহ্নে ভক্তগণ প্র€ুর নিকট বলিলেন যে, জগাই মাধাইয়ের ভয়ে 
তীহার। সকলে অস্থির। সেই স্থুযোগ পাইয়া নিতাই বলিলেন যে, 
তাহার৪ সম্থল্প এই যে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার না হইলে আর তিনি 
নগরে হরিনাম প্রচার করিতে যাইবেন না। নিতাই বলিতেছেন “গ্রহ 
সকল লোকেই সাধু তরাইতে পারে । জগতের সর্ধবাপেক্ষা হীন ও কাঙ্গাল 
যে গাই মাঁধাই, তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিত পাবন নামের 


প্রীগে রাঙ্গের মধুর নৃত্য ২৪৯ 


সফলতা কর। আর আমরাও তোমার সেই কার্ধা নদীয়াবাসীগণকে 
দেখাইয়া গৌরব করি ও শ্রীনাম প্রচার করি ।” 
নিতাই সকল ভক্তগণকে আপনার মতে আনিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে 
সঙ্গে করিয়া গ্রহুর কাছে জগাই মাঁধাউয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত দরবার করিতে 
উপস্থিত হইয়াছেন । 
ভক্তণ যে জগাই মাধাইরের উদ্ধারের “নমিত পরামর্শ করিয়া 
আসিয়াছেন তাহ! প্রহথ বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিতেছেন, “তোমরা সকলে: 
যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন তাহাদের উদ্ধারের আর বিলম্থ' 
নাই। তাহাদের পাপের কথা মনে পড়িলে আমার অস্তর শুকাইয়া যায়।' 
পরকালে তান্রে কত ছু-খ হইবে মনে করিলে হ্বাদয় চমকিয়া উঠে। এক্রপ 
কঠিন রোগের একমাত্র উষধ হরিনাম । অতএব ( যথা! চৈতন্যমঙ্গলে )--- 
“আনহে যেখানে বত আছে ভক্তগণ। 
মিলিয়া নকল লোক কর সংকীতন ॥", 
প্রভু আবার বলিতেছেন, “সকল ভক্তগণকে ডাকিয়া আন, সকলে 
একত্রে কীর্তন করিতে করিতে যাইর1 তাহাদিগকে হরিনাম দিব, দিয়া, 
অদ্য জগতে হরিনামের শক্তি দেখাইব |” এই আঙ্ঞা পাইয়া গ্রতুর বাড়ীতে 
বন্ুতন্ন ভক্ত উপস্থিত হইলেন, এবং সকলে নগর কীর্ভনে প্রস্তুত হইলেন ৯ 
এই তাহাদের প্রথম নগর-কীর্তন। তাহাদের কীর্তন পৃর্ধ্বে বহিরঙ্গ লেকে 
কেহ কখন দেখে নাই। কেহ খোল, কেহ করতাল, কেহ শঙ্খ, কেহ ভেরী) 
লইলেন। সকলে পায়ে নুপুর পরিলেন। নৈকাল বেলা শ্রীনিতাই, প্রীঅদ্বৈত» 
প্রীবান, প্রীগদাধর, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি প্রভৃতি প্রন্ুর বাড়ীক্স 
কপাট খুলিয়! কীর্ভন করিতে করিতে বাহির হইলেন। যথা-_ 
“নিজ ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই। 
নিজ মদে মত্ত নিভ্রা! যায় ছুই ভাই ॥ 


৪২ 
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সেই পথে কীর্তন করিয়া প্রভু ষায়। 

নদীয়ার সব লোক দেখিবারে ধায় ॥ 

করতাল মু্গ আর কীর্তনের রোল ! 

চারিদিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোল ॥ 

আনন্দেতে ডগ মগ শ্রীশচীনন্দন। 

আরভিল! মহাপ্র ₹ মধুর কীর্তন ।৮-_শ্রীচৈতন্মঙগল | 


এই সংকীর্ভন দলের মধ্যে মুরারি গুধ ছিলেন। অতএব তাহার 


'সমুদায় স্বচক্ষে দেখা। তাহার কড়চার অনুরণে শ্রীচৈতন্তমঙ্গল লিখিত ; 
স্তরাং এই জগাই-মাঁধুই-উদ্ধার কাহিনী চৈতন্যমঙ্গল হইতে লওয়া 
হইল। আর এই কাহিনীতে যে পদগুলি আছে তাহা সমুদায় সেই 
'গ্রা্ছ হইতে উদ্ধত। প্রীগৌরাঙ্গ কিরূপে যাইতেছেন, শ্রবণ করুন-_ 


“প্রীগৌরাঙ্গ হন্দর যায় নাচিয় নাচিয়া। 
আবেশে অব অঙ্গ ঢলিয়৷ ঢলিয়! || 
চরণেতে বাজে ম্নপুর রুনু ঝুষ্ত বোলে । 
মালতীর মাল! বিনোদিয়া গলে গেলে ॥| 
হেলিয়! ছুলিয়া গোর! নাঠে রঙ্গে চঙ্গে | 
গলিয়া গলিয়া গড়ে গদাধরের অঙ্গে ॥ 
ধীরে ধীরে নাচে গোরা কটি দোলাইয়! | 
অনিমিথে সঙ্গিগণ দেখে তাকাইয়া ॥ 
প্রেমে পুলকিত তন্তু মাতি মাতি চলে ॥ 
ভাব ভরে গরগর আখি নাহি মেলে ॥ 
বাহুর হেলন কিবা ভালি গোর] রায় ! 
প্রতি অঙ্গের চালনে অমিয়া খসায় ॥ 


কীনিতাই সবার আগে । নিতাই সবার আগে কেন? কারণ তিনি 


জগাই মাধাই উদ্ধা'র আরম্ত ২৪৬ 


জগাই যাধাইয়ের ছুর্দশ] স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাহার হৃদয় 
বিদীর্প হইয়া গিয়াছে । সর্বাপেক্ষা তাহার এরূপ দশা কেন হইল, ভাহা 
লোচন দাস ঠাকুর এইরূপে বলিতেছেন-_ 
“দয়ার ঠাকুর নিতাই পরছু:খ জানে। 
অবশ হইয়া পড়ে দীন দরখনে ॥” 
অতএব জগাই মাধাইয়ের দুংখে নিতাইয়ের হৃদয় বিদির্ণ হওয়ায়,. 
তিনি তাহার ছোট ভাই নিষাইকে বলিয়া কহিয়া বাধা করিয়া, কোমর 
বান্ধিয়া, ছুই ভাইকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন। নিতাইয়ের গৌরবের" 
ও আনন্দের সীম! নাই, কাজেই নিতাই সকলের আগে। নিতাই আগে' 
কিরূপে চলিতেছেন-_- 
“একে ত দয়াল নিতাই আনন্দের পার! । 
প্রেমে গদগদ তত্র চলি পড়ে ধার! ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার । 
পতিত উদ্ধার লাগি ছুবাঁছু পসাঁর | 
ডগমগ লোচন ঘুরায় নিরস্তর ॥ 
সোশার কমলে যেন ফিরিছে ভ্রমর | 
ক্ষণে গো” 'গো' করে, গোরা বলিতে না পারে । 
গোর! রাগে রাঙ্গা ঝবাধি জলেতে সাভারে ॥ 
সকরুণ দিষ্টে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ পানে। 
বলে উদ্ধারহ ভাই যত দীন জনে 1৮ 
জগাই মাধাই সারানিশি মগ্ধপান করিয়া অচেতন হইয়া নিদ্রা 
যাইতেছে, বৈকাল হইয়াছে তবু উঠে নাই। কীর্জনের রোল শুনিয়া 
তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন বিরপ্ক হইয়া গ্রহ্রীকে বলিতেছে, “তুই 
ষা, যাহারা গগুগোল করিতেছে তাহাদের নিবারণ কর, আমাদের আর; 


২৪৪ প্রঅমিয়-নিমাইস্চরিত 


€ষেন নিদ্রাভঙ্গ ন! হয়।” প্রহরী যাইয়! এই কথা কীর্তনোন্মত্ত ভক্তগণকে 
বলিল। কিন্তু তাহাতে তীহারা নিরস্ত না হইয়া আরও উচ্চৈ:ম্বরে 
-সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। সে লোক ফিরিয়া যাইয়া জগাই মাধাইকে 
বলিল যে, নিমাই পণ্ডিত কীর্তন করিতে করিতে আমিতেছেন, তাহাদের 
নিষেধ করার তাহার! শুনিলেন না । 

জগাই মাধাইয়ের তখন মদের উন্মগ্ততা ছিল না, প্রহরীর মুখে এই 
কথ শুনিরা ক্রোধে উন্মত্ত হইল । এলে। খোলো হইয়। শুইয়া ছিল, অমনি-_ 

“পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের ববন। টলমল করি ধায় ক্রোধে অচেতন ॥” 
রাঙ্গ৷ ছুনয়ন করি বলে ক্রোধ ভরে। নাখিব মকল বৈষ্ণব নদীয়া! নগরে। 

ইহাই বলিয়া! তঙ্জন গঙ্জন করিতে করিতে তাহারা কীর্ভনের দিকে 
আসিতে লগিল। কিন্তু ভক্তগণ দেখিয়া ভরও পাইলেন না, নিরম্তও 
হুইলেন না বরং অধিক উৎসাহের সহিত নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিলেন । 
'"তজ্জিয়া গঞ্জিয়া যবে দুই ভাই চলে। বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে॥ 
দ্বিগুণ করিয়া! আরো বাড়ায়ে উল্লাসে! হরি হরি বোল ধ্বনি গগনে পরশে ॥” 

কিন্ত ইহাতে জগাই মাধাইয়ের মন কোমল হইল না, বরং ক্রোধ 
দ্বিগুণ বাড়িয়। গেল। সাজিয়া গুজিয়! বাড়ীর উপর জোর করিয়া উদ্ধার 
করিতে আদিলে লহজ মানুষেরই রাগ হয়, জগাই মাধাইয়ের স্তায় লোকের 
ত হইবারই কথা । বিশেষতঃ জগাই মাধাইয়ের হ্রিনামের উপর বড় রাগ। 

“হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নারে । 
বেগেতে ধায়য়ে তার! ভক্ত মারিবারে ।1৮ 

নিতাই সকলের আগে, কাজেই তিনি জগাই মাধাইয়ের সম্মুখে সর্বাগ্রে 
-পড়িলেন। তাহাদের এ ভাবে ক্রোধে অচেতন হইয়া আসিতে - দেখিয়! 
এনিতাইরের ভয় কি ক্রোধ হইল না, তাহার হৃদয় বিদর্ণ হইয়া গেল। 
ভিনি ভাহাদের দুর্গতি দেখিয়া! অশ্রবর্ণ করিতে লাগিলেন। 


জগাই মাধাইয়ের ক্রোধ. ২৪৫ 


“দন দয়ার্ চিত্ত নিত্যানন্দ রায়। অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে ছুহা পানে চায়।” 
ছুই ভাই দেখিলেন যে, তাহাদের সেই পরিচিত সম্নাসী, তাহাদের 
প্রতি সকরুণ দৃষ্টে চাহিয়া রোদন করিতেছেন । ইহা! দেখিয়া তাহাদের মন 
নরম হইল না বরং আরও ক্রোধ বাড়িয়া গেল। 
“সে করুণ আখি দেখি পাপী না গলিল। 
ক্রোধ ভরে ছুই ভাই সম্মুগে দাড়াল ॥॥" 
নিতাই ছুই ভাইকে সম্মুখে দেখিগা, আর মাধাই অপেক্ষা গাই 
একটু ভাল জানিঘ্া, কান্দিতে কান্দতে তাহাকে বলিলেন, “জগাই 
হরি বল, বলিঘ। আমাকে কিনিয়৷ লও |” 
নিতাই যখন গদ গদ হইয়া অশ্রপূর্ণ নরনে এই কথা বলিলেন, তখন 
সে কথা জগাইয়ের হৃদয় কিঞিৎ স্পর্ণ করিল, এবং সে শ্তন্ধ হইয়। দাড়াইল। 
“জগাইয়ের মন অমনি দরবিয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়ায়ে রহিল।” 
কিন্তু মাধাইয়ের হৃদয় জগাইয়ের অপেক্ষা শতগুণে কঠিন । মাধাইয়ের 
মন ভিজিল না, তাহার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তখন ক্রোধে আর 
কিছু না পাইয়া একখান| কলপী খণ্ড লইয়া নিত্যানন্দের মন্তকে অতি 
জোরে নিক্ষেপ করিল। নিত্যানন্দের মন্তকে উহ। ' অতি বেগে লাগিল । 
“কলদীর কাঁনা সে ফেলিয়া মারে কোপে । 
নির্ভয়ে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥% 
নিত্যানন্দের মস্তকে কলসীর কানা অতি জে'রে লাগিল, ও তীরের 
সায় রক্ত ছুটিন। তখন নিতাই কি করিলেন ? 
“ফুটিল মুটকি শিরে রক্ত পড়ে ধারে ! 
“গৌর, বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে 7” 
কেন নিত!ই আনন্দে নুতা করিতে লাগিলেন? তাহার কারণ নিতাই 
তন ভাবিলেন ধে, ইহারেব আর ভাবন|' নাই, ইহার। নিশ্চয়ই উদ্ধার 
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পাইল। এই আনন্দে তিনি গৌর, গৌর” বলিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। মাধাই ক্রোধে অন্ধ, একবার মারিয়৷ তাহার তৃপ্তি হইল না, 
আবার আর একখণ্ড কলী লইয়া! মারিতে উঠিল। অমনি জগাই তাহার 
হাঁত ধরিয়। বলিল “কর কি? বিদেশী সঙ্াসীকে মারিয়া পৌকুষ কি, 
আর ভালই বাকি হবে?” 'নিতাই তখন নাচিতে নাচিতে দুই ভাইকে 
বলিতেছেন-- 
“মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পাবি। 
তোদের ছুর্গভি আমি সাহিবারে নারি ॥ 
মেরেছিস্‌ যেরেছিদ্‌ তোর! ভাহে ক্ষতি নাই। 
স্মমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ।” 
জ্বীনিমাই পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা! ভ্রিজগতকে 
দেখাইতেছেন। প্রহর ইচ্ছা যে এ সমুদায় উদ্ধার কার্যে শ্রীনিতাই ছার! 
সমাধ! করাইবেন। তাই অগ্রে যে রক্তারক্তি হইতেছে তাহা! যেন ন! 
জানিয়! পশ্চাতে নৃত্য করিতেছেন । একজন ভক্ত দৌড়িয়া গিয়! গ্রশ্ণুকে 
সংবাদ দিল, আর তিনি ধাইয়া আইলেন। তিনি আসিয়৷ নিত'ইকে 
ধরিলেন-_ 
“ন্তাইয়ের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে। 
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে। 
প্রেমভরে ঘ্হাগ্রত্থ নিতাই কোলে নিল। 
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল। 
তবে মাধাই সন্বোধিয়! বলেন কাতরে। 
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে ?” 
ইহ! বলিতে বলিতে প্র দ্ধ হইলেন। ক্রোধপূর্ণ নয়নে সেই ছুই 
ভাইয়ের পানে চাহিম্না বলিলেন, “হারে পাপাত্মাগণ ! পাপ করিয়া 


শ্রীনিভাইয়ের নৃতা ২৪৭ 


তোদের পাপ পিপাসার শান্তি হইল না, পাপ করিয়৷ তোদের বিশ্রাম ইচ্ছ! 
হইল না? চিরজীবন ঘোর পাপে রত থাকিয়া, অন্ত শ্রীনিত্যানন্দকে 
আহত করিয়া, তোদের পাপ ব্রত্তের কি প্রতিষ্ঠ। করিলি ?" জগাই মাধাই 
কখন কাহারও নিকট মন্তক নত করে নাই। তাহারা তখন আপনাদের 
বাড়ীতে নিজের অন্ত্রধারী লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। ছুই ভাই মনে করিলে 
তখনই ভক্তগণকে কটাক্ষে বব করিতে পারে। তাহারা নদীয়ার রাজা 
অথচ নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে শাসন বাকা বলিতেছেন, ইহা ছুই ভাই 
কেন সহ করিতেছে? তাহার কারণ বলিতেছি। নিনাইকে দেখিয়াই 
মাধাই জড়ভূত হইর! পড়িল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার ক্ষমতা পর্স্ত 
রহিল না। প্রন আবার বলিতেছেন, “হারে পাপজ্সাগণ ! নিত্যানন্দ 
তোদের কি ক্ষত্তি করিয়াছিল যে, তোরা তীহাকে মারিলি? বিদেশী 
সন্নাসীকে মারিতে তোদের একটু দয় হইল না? তোদের যদি মারিবার 
' ইচ্ছা! ছিল, তবে আমাকে মারিলি না কেন? তোদের ও ভবনের পরম বন্ধু, 
আক্রোধ ও অভিমানশৃন্ত নিত্যানন্দকে আহত করিয়া অদ্য তোর! তোদের 
পাপের ঘট পূর্ণ করিলি! এপন তোদের দণ্ড গ্রহণ কর ” 

যেমন নরহতাকারী বাস্তি, বিচারকের সম্মুখে থাকিয়া! তাহার মুখ 
পানে তাকাইয়া কাপিতে থাকে, সেইরূপ তাহারা, তাহাদের উপর কি 
দণ্ড হয়, ইহা! ভাবিয়া প্রতৃর বদন পানে চাহিয়! ভয়ে কাপিতে লাগিল । 
কারণ তাহারা যে অপরাধী ও দপ্ডার্ এবং প্রন্ন যে তাহাদিগকে দণ্ড 
করিতে সক্ষম, এ বিশ্বাস তখন তাহাদের মনকে অটলকপে অধিকার 
করিয়াছে । তখন প্র উচ্চৈংস্বরে চক্র” চিত্র” বলিয়া ডাকিলেন ! 
যখন নিমাই উচ্চৈঃস্বরে “চক্র” “চক্র বলিয়া আহবান করিলেন, তখন 
সকলে ম্তভিত হইলেন । মুরারি গ্রথের শরীরে শ্রীহমান প্রকাশ হইতেন, 
হম্ুমান তখন মূরারির দেহে প্রবেশ করিয়া গর্জন করিতে করিতে 

১ম-৮১৯ 
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বলিতেছেন, “প্রভু! স্ুদর্শনকে কেন স্মরণ করিতেছেন? আমাকে 
অনুমতি দিন, আমি এখনই দুবেটাকে ষমঘর পাঠাইয়া দিই ।” 

যখন নিমাই “চক্র” বলিয়! ডাকিলেন, তখন নিতাই সচকিত ও 
উতৎকন্ঠিত হইয়া দাড়াইলেন | যখন মুরারি প্রন্থর নিকট ছুই ভাইকে বধ 
করিতে অনুমতি চাহিলেন, তখন নিতাই আপনার মাথার বেদনা ুলিয়৷ 
গিয়া, মুরারির ছুটি হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, “ভাই ক্ষমা দে।” 
ইহাই বলিয়া নিতাই পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখেন যে, স্থদর্শন চক্র অগ্নির 
আকার ধারণ করিয়! জগাই মাধাইয়ের দিকে আসিতেছে । তখন নিতাই 
বান্ত হইয়। সুদর্শন চক্রকে করজোড়ে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “স্থদর্শন ! 
ক্ষমা দাও, তুমি এই দুই ভাইকে মারিও না । আমি প্রভুর চরণ ধরি" 
এই ছুই ভায়ের প্রাণ ভিক্ষা লইতেছি।” ইহা! বলির! নিতাই ব্যস্ত হইরা 
প্রভুর চরণে পতিত হুইলেন। বলিতেছেন, “গ্রস্ত! কর কি? সব 
ভুলে গেলে? তোমার এবার ত কাহাকেও দণ্ড করিবার অধিকার নাই? 
তুমি না বলেছিলে এই অবতীরে চক্র ধরিবে না, এবার ভক্তি ও 
কারুণ্যরসে ডুবাইয়া মলিন জীবকে উদ্ধার করিবে? যে দুষ্ট তাহাকে যদি 
বধ কর, তবে উদ্ধার কাহাকে করিবে 1৮ ূ 

নিত্ানন্ত্র এইরূপ বলিতেছেন, আর জগাই, মাধাই, ভক্তগণ এবং 
উপস্থিত বহু নাগরীয়া (ধাহারা এই গোল দেখিয়া সেখানে আসিয়াছেন ) 
নিশ্চল হইয়া সমস্ত ঘটন! দেখিতেছেন ও সুনিভেছেন । 

নিতাই, জগাই মাধাইকে উপলক্ষা করিস বলিতেছেন, “'প্রহ্! এই 
দুইটি প্রাণী আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি এই দুইটি জীব লই! তোমার 
দীনবন্ধু ও পতিতপাবর্ন প্রভৃতি নামের গরিম। রক্ষা করিব।” কিন্ত 
নিতাইয়ের অনুনয় বিনয়ে প্রস্থ কোমল হইতেছেন না। নিতাই প্রতুকে 
কঠিন দেখিয়া আবার বাঁলতেছেন, “প্রহথ! আমার কপালে সামান্য 
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'আঘাত লাগিয়াছে, আর উহা! দৈবাৎ লাগিয়াছিল, জগাই ও মাধাইয়ের 
আম|কে ভয় দেখান 'ব্যতীত যারিবার উদ্দেস্ত ছিল না। প্রন্ন! আমি 
স্বরূপ বলিতেছি, আমি এক বিন্দুও ব্যাথা পাই নাই। প্রস্থ ! মায়া ছাড় ! 
তুমি এখন যাহা করিতেছ, এ সমুদয়ের উদ্দেশ্টা আমার গৌরব বৃদ্ধি ও 
মান রক্ষ/ করা। আমার মান ছারখারে যাউক, তোমার অভয় পদে 
এই ছুই মহাছুঃখী জীবকে স্থান দাও।” 
এ স্থানে চৈতন্তমঙ্গন গীত হইতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি, 

ষথা--- 

“হুদর্শন বাল প্রস্থ শ্মরে বারে বার। 

শুনিয়া মুরারি গুধ ছাড়য়ে হুঙ্কার ॥ 

মুরারি কহয়ে শুন প্র বিশ্বস্তর। 

আজ্ঞা পাই এ ছুই পাঠাই মঘর। 

শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাত। 

হেনকালে হ্ুদর্শন আইল সাক্ষাৎ ॥ 

শথদর্শন চক্র অগ্নি প্রলয় হইয়] ৷ 

জগাই মংধাই প্রতি চলিল কুপিয় ॥ 

দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়। 

না মারিহ বলি স্থুদর্শনকে রহায় ॥ 

দগ্ডবৎ হইয়! পড়ে প্র্ুর চরণে। 

এই ছুই পতিত প্রত মোরে দেহ দানে। 

আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার। 

সশরীরে এই দুইয়ের করহ নিস্তার ॥ 

কর জোড়ি গ্রড়ুরে বলয়ে নিত্যানন্দ ॥ 

না হ'ল নিস্তার কলি পাষণ্ড ছুরস্ত ॥ 
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কীর্তন আরস্তে তোমার অবতার । 
রূপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার ॥ 
ষে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার। 
কেমনে করিবে কলি জীবের উদ্ধার ॥ 
শুনি নিত্যানন্দ বাণী প্রভু গৌরচন্দ্র । 
কান্দিতে লাগিল! কোলে করি নিত্যানন্দ ॥” 
জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত নিতাানন্দের আর্তি, বিনয় কাকুতি» 
মিনতি, ব্যগ্রতা, প্রাণপণ সঙ্কল্প; তাহার একবার উর্ধপানে চাহিয়া 
নুদর্শনের প্রতি মিনতি, একবার ছুটী হাত ধরিয়া মুরারিকে মিনতি ও 
একবার প্রনুর চরণ ধরিয়! ক্রন্দন করিতে করিতে মিনতি দেখিয়া, তিন 
জন ব্যতীত, উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হইয়াছেন। সে তিন 
জন-_প্রভৃ ত্বয়ং আর জগাই ও মাধাই। নিতাই তাহাদের জীবন 
ভিক্ষার নিমিত্ত যে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহ তাহারা কর্ণেও 
শুনিবার অবকাশ পাইতেছে না। তাহাদের নয়ন স্থিরভাবে প্রভুর 
মুখপানে রহিয়াছে । তাহারা দেখিতেছে প্রভু রুদ্র অবতার, মুখে 
তাহার করুণার চিহ্মাত্র নাই। ইহা দেখিয়া] তাহারা একেবারে জড়ীভূত 
হইয়। পড়িয়াছে ! 
যখন নিত্যানন্দ দেখিলেন ষে, প্রত কোমল হইতেছেন না, তখন তিনি 
নিরুপায় হইয়! বলিতেছেন, “প্রভূ! আর এক কথা বলি, তুমি এ ছাটিকেই 
দও করিতে পার না, যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।” 

' অমনি গ্রহুর মুখের কঠিন ভাব অস্তহিত হইল । তিনি বলিতেছেন 
“জগাই তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে! সে কি?” নিতাই বলিলেন, 
“মাধাই যখন দ্বিতীয়বার কলসীথণ্ড দ্বার! আমাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ 
করে, তখন জগাই তাহার হাত ধরি! তাহাকে নিবারণ করে, আর তাহাকে 


নিত্যানন্দের কাকুতি মিনতি ২৫১ 


'তিরম্কার করিয়া বলে যে, সে অতি নির্দয়, কারণ মে বিদেশী সন্গাসীকে 
মারিয়াছে। তাহাতেই মাধাই আমাকে আর মারিতে পারে নাই ।” 

প্রভু বলিতেছেন, "তুমি বল কি? এই জগাই, মাধাইয়ের হাত ধরিয়া 
€তোমাকে বাঁচাইয়াছে? এই জগাই ? হারে জগাই, তুই আমার নিত্যানন্দের 
প্রাণ রক্ষ। করিয়াছিন? তবে তআযি তোরই হলাম। আয় তোকে 
প্রসাদ প্রদান করি! ইহাই বলিয়। শ্রীনিমাই সর্ধসমক্ষে সেই অস্পৃশ্য 
পামর, সেই শত শত নরনারী, হত্যাকারী জীবাধমকে হৃদয়ে গাঢন্ূপে 
ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। জগাই তখন কি বলিতে গেল, কিন্তু কথা 
ফুটিল না) অমনি ছিন্নমূল ত্রমের ন্যায় দীঘল হইয়া মৃত্তিকায় অচেতন হইয়া 
পড়িয়া! গেল। 

মাঁধাই সমুদায় দেখিতেছে। প্রভুর রুদ্রমুষ্ঠি দেখিল ; আবার জগাইকে 
করুণা করিতেও দেখিল। দেখিল, তাহার সেই সমূদায় পাপকর্মের 
অর্ধভাগী ভ্রাত। শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ পখানি হৃদয়ে ধরিয়া ধুলায় লুর্িত 
হইতেছে, আর অশ্রজলে উহা! ধৌত করিতেছে । তখন মাধাইয়ের 
ঠচতন্ত হইল, আর “আমাকে রক্ষা কর” বলিয়া সে তখনি শ্রীগৌরাঙ্গের 
"পদতলে পড়িল। : 

প্রহথ অমনি ছুই পদ পশ্চাতে হটিলেন। হটিয়া বলিতেছেন, "ওরে 
'অধম, তুই যে ঠাকুরালীতে উন্মত্ত হইয়া জীবের উপর এত অত্যাচার 
করিয়াছিস, সেই নদীয়ার ঠাকুরালী পরিত্যাগ করিয়া! আজ কেন ধুলায় 
লুষ্ঠীত হইতেছিদ্‌? নদীয়ার রাজ! হইয়া এখন ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছিস্‌ 
ইহাতে তোর লঙ্জা বোধ হইতেছে না? মাধাই, আমা হইতে তোমার 
উদ্ধার হইবে না ।” 

“নবদ্বীপের রাজ! হও তোমরা ছুজন। 
রাজ! হয়ে কি কারণে কান্দহ এখন? 
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ইহাতে মাধাই অতি কাতর স্বরে বলিলেন, “তুমি জগতের পিতা তুমি 
যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে আর আমি কার কাছে যাইব? প্র! 
আমরা ছুই ভাই একত্রে পপ করিলাম; তুমি দয়াময় জগাইকে উদ্ধার 
করিলে, আর আমাকে পরিত্যাগ করিবে এ ত তোমার উচিত নয় ।” 

গ্রহ বলিলেন “জগাই আমার নিকট অপরাধী । যে আমার নিকট 
অপরাধী হয়, ভাহার অপরাধ মোচন করিতে আমার অন্তের অপেক্ষা 
করিতে হয় না। কিন্তু মাধাই, তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী । 
আমার ভক্তের নিকট যাহারা অপরাধী তাহাদের অপরাধ আমি স্থালন 
করিতে পারি না। তাহা হইলে ভক্তজ্রোহীগণকে আমার প্রকারান্তরে 
উৎসাহ দেওয়া হয়। মাধাই! নৃশংস অত্যাচারী নিষ্ঠুরকে স্পর্ধ! দেওয়া 
'ত দরাময়ের কাধ্য নয়। তাহাদের দণ্ড দেওয়াই দয়াময়ের কাধ্য |” 

তখন মাধাই নিরুপায় হইয়া কহিলেন, “প্রহ্ব তোমার নিকট আমি 
করুণ! প্রার্থনা করিতেছি না, কারণ আমি যে সমস্ত কুকম্ম করিয়াছি, 
তাহাতে ক্ষমা মাগিবার পথ রাখি নাই। তবে আমি সরলভাঁবে বনের, 
কথ! বলিতেছি! আমার হৃদয় হইতে আশ! যাইতছে না। তুমি ষে 
আমাকে একেবারে ফেলিরা দিবে, ইহা আমি কোনক্রমেই মনে ধারণ! 
করিতে পারিভেছি না| তুমি আমাকে বলির! দাও, আমি কি উপায়ে 
উদ্ধার হইতে পারি। আমি তাহাই করিব 1” 

প্রহধ তখন দ্রবীভূত হইয়াছেন, মনের ভাব ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন 
কিন্তু করুণ আখি তাহা! করিতে দিতেছে না। তখন হৃদয়ের ভাব 
যতদূর পারেন গোপন করিয়! বলিলেন, «মাধাই | তুমি শ্রীনিত্যানন্দের 
অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছ, তুমি তার কাছে অপরাধী । শ্রীনিতানন্দ 
দয়াময়, তুমি তাহার চরণ ছু'খানি ধরিয়া পড়। যদি তিনি তোমার 
ত্পরাধ মাজ্জনা করেন তবে তুমি মুক্ত হইলেও হইতে পার।”* এই কথা 


প্রহু ও মাধাই ২৫৩ 


বলাতে মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ছাড়িয়া শ্রীনিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া 
পঠিলেন ও বলিলেন “প্রন! তুমি ক্ষমা করিলেই ভগবান্‌ আমাকে 
শ্রীচরণে স্থান দিবেন।” 
শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি শ্রীনিত্যানন্দের হাত ধরিয়! বলিতেছেন, “ভ্ীপাদ 
তুমি যেরূপ দয়াল, তাহাতে মাধাই ক্ষমা মাগিবার আগেই, তুমি যে 
তাহাকে মাজ্জ না করিতে প্রস্থত, তা জগতে সকলেই জানে । কিন্তু তাহ 
উচিত নয়, যেহেতু তাহা হইলে এই দুরাত্মা ইহার অপরাধ রাশিকে অতি 
লঘু ভাবিবে। অতএব এই অধমকে রক্ষা করিতে আমি তোমার নিকট 
মিনতি করিতেছি, উহা৷ বুঝিতে পারিলে ইহার হাদয়দম হইবে ষে ইহাব 
অপরাধ কিরূপ গুরুতর শ্রীপাদ |! তুমি মাধাইকে , ক্ষম! কর, যেহেতু 
সাধুজন অনতণ্ত ও চরণ শ্রিত ব্যক্তিগণকে চিরদ্ন ক্ষমা করিয়া থাকেন। 
অতএব এ অধমকে ক্ষমা করিয়! সাধু ও পাপাত্মার কি বিভিন্নতা তাহার 
পরিচয় দাও ।* 
ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ গদ গদ হইয়া বলিলেন, “প্রইই। তুমি আমাকে 

উপলক্ষা করি! এই ছুইটি পাপী,ক উদ্ধার করিবে তাহ! আমি জানি । 
আমার গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত আমার কাছে অন্রমতি চাহিতেছ। 
তাহাই হউক, আমি উহাকে ক্ষমা করিলাম । তাহা কেন, আমি তোমার 
সমক্ষে সরলপভাবে বলিতেছি, যে, যদি আমি কোন জন্মে কোন সৎক্ষ্ম 
করিয়া থাকি, তাহা! আমি সমুদয় মাধাইকে দিলাম । তুমি এই পরম 
দুঃখী অগ্ততপ্ত জীবটিকে চরণে স্থান দাও 1” যথা ভ্রীচৈতম্যভাগকবতে__ 

«বিশ্বস্তর বলে শুন নিত্যানন্দ রায় ! 

পড়িলে চরণে কৃপা করিতে জুয়ায় 8” 

তাহাতে-_“নিত্যানন্দ বলে প্রস্থ কি বলিব মুঞ্ি। 
ক্ষদ্বারে কৃপা কর সেই শক্তি তুপ্ডি ॥ 
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কোন জন্মে থাকে বদি আমার নুকৃত। 

সব দিলু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত ॥ 

মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই। 

মায়! ছাড় কুপা কর তোমার মাধাই ॥ 

তখন নিত্যানন্দ পদ-লুষ্ঠিত মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
“ওরে নির্ব্বোধ । সেই কৃপাময় তোকে আগ্রেই কপা করিয়াছেন দেখলি না? 
তুই ছার, তোর নিমিত্ত শ্রীভগবান আমার নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছেন। 
এস বাপ মাধাই, তোকে আলিঙ্গন করি।” ইহাই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ 
মাধাইকে উঠ'ইয়া আলিঙ্গন করিলেন, আর মাধাইও জগাইয়ের পারে 
অচেত্তন হইয়া পড়িলেন। তখন ছুই ভাই ধুলায় পড়িয়া রহিলেন | উত্তান- 
নয়ন, তাহা হইতে অল্প অল্প অশ্রু পড়িতেছে, উভয়ই স্পন্দনহীন, চেতনাশৃন্ 
অঙ্গে সাড়া নাই । ভক্তগণ “হরিবোল" “হরিবোল" বলিয়! তাহাদিগকে 
ঘিরিয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
তখন সে স্থানে এত কলরব হইল, আর কি ভক্ত কি অভক্ত নানাভাবে 

এমন বিবশীকৃত হইতে লাগিলেন যে, সেখানে গ্রতু ও তীহার পার্ষদগণ 
আর থাকিতে পারিলেন না। জগাই মাধাইকে এ অবস্থায় রাখিয়া 
শ্রীনিমই ভক্তগণসহ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। প্রভু ভক্তগণ লইয়া 
নিজ বাটাতে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ শ্রাস্তিদূর করিবার নিমিত্ত 
কেহ পিড়ায়, কেহ বা আঙ্গিনায় বসিলেন। যে অদ্ভূত কাণ্ড সকলে 
স্বচক্ষে দেধিলেন, ত.হাতে কাহারও বাক্যক্ফুট করিবার ক্ষমত! রহিল না। 
সকলেই আপনাপন মনের ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে 
সন্ধা হইল; এমন সময় দ্বারে “ঠাকুর 1” “ঠাকুর!” বলিয়া কে 
চীৎকার করিতেছে সকলে শুনিলেন। ক্রমে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, জথাই 
যাধাই দ্বারে দীড়াইয়! ডাকিতেছেন। তখন প্রত্তু তাহাদিগকে ডাকিয়া 


মাধাইয়ের প্রতি কপা ২৫৫ 


আনিতে মুরারিকে পাঠাইলেন। মুরারি এই অবতারে হন্মান। তীহার 
শরীরে বখন হল্গমান গ্রবেশ করিতেন, তখন তাহার বলের সীমা থাকিত না । 
জগাই মাধাইয়ের স্টায় বলবান আর কেহ ছিল না, তাহাদের মনে এই বড় 
গর্ব ছিল। মুরারি তাহাদিগকে ডাকিতে যাইয়া সেই বলের দর্প 
নাশ করিলেন। প্রত' বলিলেন, “মুরারি উহাদিগকে এখানে আন ।” 
যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল :-_ 


“এখানে আমার ঠাই আনহ মুরারি 
আজ্ঞা! পাইয়! ছুহারে আনিল কোলে করি ।” 
মুরারি, বীরের ন্যায়, ছু'ভাইকে “কোলে করিয়া আনিলেন। ছু'ভাই 
'আসিয়া প্রভুর আঙ্গিনায় অচেতন অবস্থায় দীঘল হহ'়1! পড়িলেন। তখন 
প্র নিত্যানন্দকে আজ্ঞা করিলেন, “ভীপাদ! এই ছ'জনকে জাহ্বীততীরে 
লইয়া যাইয়! ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দাও ।'” ইহাই বলিয়া প্রন ও 
ভক্তগণ জগাই ও মাধাইকে লইয়া কীর্তন করিতে করিতে জাহুবীতীরে 
চলিলেন। ছুই ভাইয়ের চেতন! নাই, সুতরাং তাহাদিগকে ধরাধরি করিয়া 
লইয়া গঙ্গাতীরে মুৃতব্যক্তির ম্তায় শোয়ান হইল। তখন নদীয়া টলমল 
করিতেছে । সকলে জগাই মাধাইয়ের এই সংবাদ শুনিয়াছেন; শুনিয়! 
সেইদিকে দৌড়িয়াছেন। যেমন কোন বুহৎ অনিষ্টকারী ব্যান ধরা কি 
মারা পড়িলে দেশের লোক সমবেত হয়, সেইরূপ জগাই মাধাই ধরা 
পড়িরাছে, ইহা! দেখিবার নিমিত্ত নদীয়া নগরে হুলুস্বলু পড়িয়া! গেল ক্রমে 
নাগরিয়াগণ জুটিতেছেন ও কলরবও বৃদ্ধি পাইতেছে। ধীহারা পূর্বে বিদ্রপ 
করিয়াছিলেন, ত্াহারাও দেখিতেছেন যে, ধে জগাই মাধাই একটু পূর্বে 
নদীয়ার “রাজা" ছিলেন, নদীয়ার যাহাকে যাহা ইচ্ছ। করিতে পারিতেন ও 
করিতেন, সেই নদীয়ার রাজা অস্ত নিমেষের মধো আর এক প্রকৃতি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই দোর্দগু গ্রতাপান্থিত রাজাছয় এখন ধুলায় লুগিত 


২৫৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই*চরিত 


তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গভীর স্বরে, অর্থাৎ উপস্থিত তাবল্লোকে শুনিতে পায় 
এইরূপ করিয়! বলিলেন, “ক্রীপাদ নিত্যানন্দ, আমি এই ছুইটি জীব 
আপনাকে দিলাম। আপনি ইহা'দিগকে গঙ্গান্নান করাইয়া হরিনাম দান 
করুন।” এই মুহূর্তের কার্য বর্ণন৷ করিয়া অনেক প্রাচীন পদ আছে। 
তাহার মধ্যে একটা নিয়ে দিলাম । নিত্যানন্দ ছুই "ভাইকে বলিতেছেন :-- 
“আয়রে জাহুবী তীরে ছুটি ভাই। 
আজ তোদের হরিনাম দিব রে জগাই মাধাই ॥ গ্রু॥ 


মাঁধাই মারৃলি মার্লি করুলি ভাল রে, 
এখন হরি বলে নেচে আয় ॥ 


তুই মেরেছিন্‌ কলসীর খণ্ড। 
আজ, হরিনাম দিয়া করিব দণ্ড ॥” 


জগাই মাধাই তখন অচেতন, কাজেই চলিয়া গঙ্গার মধ্যে যাইতে 
পারিলেন না! ভক্তগণ মহানন্দে তীহাদিগকে স্বন্ধে করিয়া জলে লইয়া 
গেলেন । যখন জলের মধো ছুই ভাইকে লইয়! ভক্তগণ প্রবেশ করিলেন, 
তখন জগাই মাধাইয়ের চেতন হইল । শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্তগণ ও জগাই 
মাধাই সকলেই প্রথমে গঙ্গাস্সান করিলেন । 


গঙ্গাতীরে ফ্রাড়াইরা সহশ্র সহশ্ম লোক কৌতুক দেখিতেছে। 
জ্যোত্নাময়ী রজনী, স্থৃতরাং দেখিতে কাহারও বাধা হইতেছে না । 
ভক্তগণ গঙ্গাজলে ধাড়াইয়া, মধাস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ ৪ জগাই মাধাই। জগাই 
মাধাইক্জের হাতে ভামা তুলদী দেওয়া হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ তাবল্লোকে 
শুনিতে পায় এরপ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “হে মাধব (মাধাই )! হে 
জগন্নাথ ( জগাই )!1 তোমরা এ যাবৎ পর্যাস্ত যত পাপ করিয়াছ, তাহা 
তামা! তুলদী ও গঙ্গাজল দিয়া উৎসর্গ করিয়া আমাকে দান কর, করিয়। 


প্রভূ, ভক্তগণ ও জগাই মাধাই গঙ্গার মাঝারে ২৫০ 


তোমরা নিষ্পাপ ও নিশ্মল হও |” ইহা! বলির তাহাদের পাপ লইবান 
জন্য গর্ত সর্বলোকের সমক্ষে অঞ্জলি পাতিলেন। 

তখন জগাই মাধাই নিতান্ত কাতর হইলেন। প্রস্থুর মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভক্তগণ তোমাকে কুসুম ও চন্দন উপহার" 
দিয়! থাকেন! আর আমর! ছুই ভাই-_পাপাত্বা, তোমার প্রীকরে পাপ! 
দান করিব। প্রহ তাহ! হইবে না । আমরা অপরাধ করিয়াছি মনন্থথে 
দণ্ড লইব। তুমি এই কৃপা কর যে, পাপের নিশিত্ত আমরা ষতই ছখঃ 
পাই না কেন, তোমার শ্রীচরণ ষেন বিস্াত না হই। আমরা তোমাকে 
পাপ দিতে পারিব না ।” | 

গৌরাঙ্গ প্রভূ আবার অঞ্জলি পাতিলেন, আর জগাই মাধাই থে 
কথ! বলিল, তাহার উত্তর না দিয়! শুদ্ধ এই বলিলেন, জগাই মাধাই 
তোমাদের পাপ আমাকে দিয়া সুখে হরিনায কর।” ইহাতে মাধাই 
বলিলেন, পপ্রন্থ! আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে আমাদিগের,' 
পাপ দিতে পারিব না । যাবৎ চন্ত্রনুধ্য থাকিবে তাবৎ লোকে বলিবে দুইটি, 
নরাধম, জগাই মাধাই ভগবানের হস্তে তাহাদের পাপরাশি দিয়াছিল।" 

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মাধাই, 
কি নির্ববোধের ন্যায় বজিত্ছে? শ্রীভগবানের এক নাম পতিতপাবন 
অনেকে আছেন ধাহার! বলেন, "ভগবান সাধুর বন্ধু ও পতিতের অরি।' 
তিনি যে পতিতপাবন, অগ্থ তোমরা ছুই ভাই তাহার সাক্ষী হও ।. 
তোমরা ভাবিতেছ, তোমরা এক্পূপ করিলে তোমাদের কলঙ্ক হইবে; 
কিন্ত তোমাদের যদি কলঙ্ক হয়, শ্রীভগবানের যশ হইবে । জীবের কলঙ্ব- 
হয় হউক, কিন্ত শ্রীভগবানের যশ হউক । শ্রীভগবানের যশ অষ্ঠ তোমাদের, 
দ্বারা জীবের নিকট সম্যকরূপে গ্রকাশিত হউক । অতএব ভোমরা তিলার্জ, 
বিলম্ব না করিয়! অনায়াসে গ্রনুর হস্তে পাপ প্রদান কর 


২৫৮ শ্রীঅমির-নিমাই-চরিত্ত 


এমন সময় প্রীগৌরাঙ্গ আবার গ্ভীর স্বরে বলিলেন, “জগাই মাধাই, 
"আমি ভ্রিলোক মাঝারে তোদের পাপ ভিক্ষা করিতেছি। তোদের পাপ 
ব্মামাকে দিয়া তোরা নিশ্বল হ।” তখন শ্রীনিত্যানন্দ দান মন্ত্র পড়াইতে 
লাগিলেন। জগাই মাধাই সেই মন্ত্র পড়িয়! প্রভুর হস্তে আপনাদের পাপ 
উৎসর্গ করিয়৷ দিলেন । আর প্রন সলককে শুনাইয়া গভীরশ্বরে 
'বলিলেন,--“তোমাদের সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিলাম ।” 
অস্তরঙ্গগণ তথনি দেখিলেন যে, প্রভুর সোণার বর্ণ অমনি কাল হইয়া 
“গেল । যথা, প্রচৈতন্ত ভাগবতে £-- 
“ছুই জনের শরীরে পাতক নাই আর। 
ইহা বুঝাইতে হ'লো কালিয়৷ আকার ॥” 
সকলে স্সান করিয়া আবার প্রভুর বাড়ীতে আনিলেন। আসিয়া 
'আবার কীর্তন করিতে লাগিলেন। সে দিনকার নৃত্যের নায়ক জগাই 
মাধাই, প্রস্থ পিঁড়ায় বলিয়া! দেখিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙগল গীত-_ 
একি ঠাকুরাল, এ যে মাধাই নাচে। ঞ॥ 
জগাই নাচিলেও নাঁচিতে পারে, আবার মাধাই নাচে । 
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে ॥” 
ছুই ভাই প্রস্থুর আঙ্গিনায় ভক্তগণ মাঝে নৃত্য করিতেছেন। আর 
'শচী ও বিষুপ্রিয়া-ধাহারা ইহাদের ভয়ে গঙ্গায় যাইতে সশস্কিত 
শছিলেন,--অভ্যস্তর হইতে দর্শন করিতেছেন । কিন্তু জগাই মাধাইয়ের 
'আন্ন্দ অধিকক্ষণ থাকিল না। একটু পরেই তাহারা! কান্দিতে লাগিলেন, 
স্রবং সে ক্রন্দনের শাস্তি কোন ক্রমেই হইল ন!। 
তাহারা ছুই ভাই আর গৃহে গেলেন না, ভক্তগণের বাড়ীজ্তে থাকিলেন! 
কিন্ত তাহাদিগের আগিতে ভক্তগণ অস্থির হইলেন। ছুই তাই আছার 
ত্যাগ করিলেন। তীহাদের কার্য হইল, ছুই লক্ষ হরিনাম জপ ও 


মাধাইয়ের ক্ষম। প্রার্থনা ২৫৯ 


ক্রন্দন ! শ্রীনিত্যানন্দের বড় বিপদ হইল । তিনি আর কোনক্রমেই 
মাধাইকে সাস্বনা করাত পারেন না। তিনি শত সহ বার বলিলেন ঞ 
বুঝাইলেন যে, তাহাদের আর পাপ নাই, কিন্ত মাধাই ও জগাই শাস্ত 
হইলেন না । 

মাধাই নিতাইকে বলিতেছেন, "প্রভূ! তোমাকে আঘাত করিয়াছি, 
তাহাতে আমার তত ছু'খ নাই; কারণ তুমি আমার পিতা, আমি, 
তোমার পৃত্র। অবোধ পুত্রে এইরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যে কত 
জীবকে হিংসা করিয়াছি, তাহা! আমি নিরাকরণ করিতে পারি না। 
আমার ইচ্ছা করে যে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের চরণ ধরিয়! ক্ষমা মাগি 
কিন্ত আমি অনেককে চিনি না, মাতাল হইয়া কার কি অনিষ্ট করিয়াছি. 
তাহা! জানি না । আমি যদি সেই সব লোকগুলিকে পাই, আর তাহাদের 
চরণ ধরিতে পারি, তবে বোধ হয় আমার হৃদয়ের তাপ যাইতে পারে । 

নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়। মাধাই নদীয়ার ঘাটে আসিয় 
বমিলেন, পরিধানে একখানি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র; উপবাস, ক্রন্দন ও 
অনিন্দ্রায় শরীর শীর্ণ। সেই নদীয়ার রাজা ঘাটের এই কোণে বসিয়। 
হরিনামের মাল! লইয়া জপ করিতেছেন! যে কেহ ঘ'টে আসিতেছেন 
মাধাই উঠিয়া তাহার চরণে পতিত হইয়া কাতর স্বরে কান্দিতে 
কান্দিতে বলিতেছেন, “আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। 
আমি জানিয়া, কিন! জানিয়া! যদি আপনাকে কোন ছুঃথ দিয়া থাকি, 
তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করিলে শ্রীভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন ।” 

মাধাইবিচার না করিয়া, বালক বৃদ্ধ, নর নারী, চগ্ডাল ব্রাহ্মণ প্রতি 
জনের পদতলে পড়িয়া, এইরূপে রোদন করিতে লাখিলেন। নদীয়ার- 
রাজার এই দশা দেখিয়া সকলে যে কেবল মাধাইকে ক্ষমা করিলেন তাহা 
নহে, ধিনি মাধাইয়ের অবস্থা দেখিলেন তিনিই কান্দিতে লাগিলেন । 


৬, প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


এইরূপে মাধাইয়ের ছ্বারা, লোকের মন নির্শল ও নগরে হরিনাম প্রচার 
হইতে লাগিল। 

মাধাই শ্রীবাসের বাড়ী অন্ন খাইতেছেন ন!। শ্রীনিত্যানন্দ আজ্ঞা 
করিতেছেন, তবু মাধাই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, কেবল ক্রন্দন 
করিতেছেন। শেষে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে সংবাঁদ দিলেন, এবং 
'তিনি স্বয়ং আপিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া দেখেন যে, মাধাই সম্মুখে 
অন্ন রাখিয়া আহার করিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন । 
শ্্রীগৌরাঙ্গ তখন সম্মুখে বসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, “মাধাই ! তোমার 
সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিয়াছি আমি তোমার সম্মুখে বলিয়া আছি 
এবং আর কিনু যদি তোমার প্রার্থনা থাকে, তাহাও তোমাকে দিতে 
প্রন্থত আছি, তুমি শাস্ত হও।” 

ইহাতে মাধাই বলিলেন, “প্রভু! আমি সব বুঝি। তুমি যখন 
আমার সম্মুখে তখন আর আমি চাহিবকি? আর তুমি খন আমার 
পাপ গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমার যে পাপ নাই, তাহাও জানি। কিন্ত 
এখন যে, রোদন করিতেছি, এ আমার পাপ ম্মরণ করিয়া নয়, তোমার 
করুণা ম্মরণ করিয়া। আমি ষে পাপ করিয়াছি তাহার উপযুক্ত দণ্ড 
যদি আমার ভোশ-করিতে হইত, তবে আমার দুঃখ থাকিত না! । আমি 
অস্পৃশ্য পামর, তাহা গ্রাহ না করিয়া! তুমি আমাকে যত করুণ! করিতে, 
ততই আমার আত্মগ্ানি বাড়িতেছে। এই যে তুমি আমার সম্মুখে 
বসিয়া! আমাকে অল্প খাওয়াইবার নিমি ্ত অন্ুনয় বিনয় করিতেছ, কিন্তু 
তুমি বা কি, আর আমি বাকি? প্রন! বলিতে কি, তুমি যে পরিমাণে 
ন্মামাকে করুণা করিতেছ, সেই পরিমণে আম'র ছু;খ বাড়িতেছে ।” 

এখানে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ভগবান্‌ যখন স্বয়ং 
মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার এত কাতর রোদন কেন? 


মাধাইয়ের ক্ষম! প্রার্থনা ২৬১ 


উহ্থার উত্তর এই যে, অবশ্থ ইশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি সকলই করিতে 
পারেন, কিন্তু তথাচ তিনি কখন আপনার নিরম আপনি লঙ্ঘন করেন না! 
শরীরে পাপ প্রবেশ করিলে এঁ পাপ অন্ুতীপানলে গলিয় নয়ন দ্বারা 
বাহির হইয়া থাকে । এই তাহার নিরম, আর মাধাইয়ের তাহাই হইল। 
যদিও প্রভু মাঁধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তবুও তীহাঁর মে পাপের কষ্ট 
ভোগ করিতে হইল । ভগবানের আজ্ঞা যে, পাপের ফল ভোগ কবিতে 
হইবেই হইবে । ভ্রীগৌরাঙ্গ মাধাইয়ের পাপ নষ্ট করিলেন বটে, কিন্ত 
সময় নিয়ম ঠিক রাখিয়া । ভিনি স্বেচ্ছাময় 9 সর্বেশবর বলিয়।, বালকের 
মত যাহা ইচ্ছা করেন না। 

তিনি ষে গৌর-দেহ অবলম্বন করিলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নিতা ৭ 
চিন্ময় ও তাহাতে শ্রীরু্ক ও শ্রীরাধা নিয়ত বিরাজ করিতেন । তবে 
নিমাই কেন আহার করিতেন, কেনই বা নিদ্রা যাইতেন? এ দেহের 
কি কোন রোগ হইরাছিল? শ্রীভগবান যখন জেহ লইয়া নর-সমাজে 
বিরাজ করেন, তখন দেহের সমুদ্দায় ধন্ম তাহাও সাধারণ জীবের ন্যা 
পালন করিয়া থাকেন। মাধাইয়েরও সেইকপ স্বভাবের যে নিয়ম তাহা। 
পালন করিতে হইল । 

মাধাই ব্রন্ধচর্যা ব্রত লইলেন ও প্রতাহ ছুই লক্ষ হরিনাম জপিতেন। 
তিনি গঙ্গাতীরে থাকিয়া নিজহন্তে কোদালি দিয়! একটি ঘাট প্রস্ত 
করিয়াছিলেন। তাহাকে লোকে মাধাইয়ের ঘাট বলিত। এখনও 
নবদীপে মাধাইয়ের ঘাট প্রসিদ্ধ আছে । এইটি মাধাইয়ের গান-_ 

“তোমরা ছুভাই গৌর নিতাই । 
আমরা ছুভাই জগাই মাধাই। 

মাধাইয়ের বংশীগগণ অগ্ঠাপি আছেন। তাহারা শ্রো্রীয় ব্রাহ্মণ, 

পরম বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ ভক্ত । 


৯৬২ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


আর গুটি ছুই কথা বলিয়া! এ প্রস্তাব সমাধ করিব। শ্রীভগবান এ 
অবতারে যখন জীবগণকে শুধু করণীয় উদ্ধার করিবেন, তখন চক্রের স্মরণ 
কেন করিলেন? তাহার উত্তর এই যে, কোন কোন জীব এরপ হীন 
অবস্থা প্রাঞ্চ হয় যে, তাহাদিগকে ভয় ব্যতীত শুধু করণীয় বশীভূত করা 
যায় না। শুধু করণায়, জগাই কোমল হইল,- কিন্ত মাধাই হইল না। 
মাঁধাই ভয় পাইয়া, তবে আপনার দুর্দশা বুঝিতে পারিল। 

আর এক কথা এই,_-শ্ীগৌরাঙ্গ অচেতন দু'ভাইকে ফেলিয়া কেন 
চলিয়। আঙিলেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ সেখান অতান্ত 
লোকের ভীড় হয়। ছিতীয়ত: জোর করিয় বাড়ী পড়িয়া কাহাকে উদ্ধার 
কর! নিয়ম নয়! সে উদ্ধার ঠিক হয় না! নিয়ম এই যে,-কপাপ্রার্থী জীব 
অনুগত হইয়া, কৃপা! প্রার্থনা করিবে, ভবে তাহার হ্দয়ে যে বীজ অস্কুরিত 
হয়, তাহা সজীব থাকিয়া! পরিবধ্ধিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইয়ের 
চৈতন্ত উদ্য় করিয়া দিয়া চলিয়া আদিলেন, আর তীহারা আসিয়া 
শ্রীচরণে আশ্রয় লইলেন, এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের উদ্ধার 
ক্রিয়া আরম্ভ হইল। 


